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“শোণিতাঞ্জলি" নাঁম দেখিয়া) পল নাটকের পাঠকগণ, 
ইহাকেও হঠাৎ নভেল নাক শ্রেণীর একথানি পুস্তক মনে করিতে 
পারেন); বস্ততঃ ইহ! এ শ্রেণীর পুস্তক নহে) নুভেল নাটক 
শ্রেণীর পুন্তক না হইলেও, নভেল নাটকের কল্পনা রাজ্য হুইতেও 
বিচিত্র এক ভীষণ শোঁণিতসমুদ্রের কথার আলোচনা, পাঠকগণ 
ইহাতে দেখিতে পাইবেন। বর্তমান মহাযুদ্ধে পৃথিবীর তিনটা 
মহাদেশে,_এসিয়, আস্কিকা ও ইয়ৌরোপে আক্জি নর্ঃশোণিতের 
যে ত্রিধার! বহিয়া চলিয়াছে, ইহার অস্তিম সঙ্গমক্ষেত্র, গঙ্গা-যমুনা- 
সরশ্বতীর সঙ্গমতুমির কতদুর উত্তরপশ্চিম বা পুর্ববদক্ষিণ কোণে কি 
ভাবে এবং কোন্‌ সময়ে সংঘটন হইবে, এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর, 
এখনও এ দেশের কি বিদেশের রাজনীতিজ্ঞ কোন মহাপুরুষের ক 
হইতে নিঙ্রান্ত হয় নাই। ইহ! হইবার সম্ভাবনাও নাই । যেটিস্তার 
শৃঙ্খলকে ধরিয়া,_-যে গণনার পদ্ধতিকে অবলগ্ধন করিয়া, ভাত্মতের 
প্রাচীন খুষিগণ, সুদুর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ভিতরেও তাহাদের 
ত্রিকালভেদী দৃষ্টিকে প্রবিষ্ট রাইতে পারিতেন, নে ঠিস্তা ও সে 
গণনা-পদ্ধতি এখন এদেশে বিলুপ্ত । তথাপি ভাহাদের সঙ্কলিত্ত পুল্লাণ 
তন্্রাদি শান্গ্রন্থ মধ্যে এখনও যে উহার পথনির্দেশক চিন্ব-শিলা 
হই চারিটা দেখিতে না পাওয়া বায়, এমত নছে। প্রধানতঃ এইকধপ 


| ২ ] 


শান্্ীয় চিহ্শিলাকে আশ্রয় করিয়। শ্রীযুক্ত রাজা শশশেখরেশ্বর রায় 
বাহাছুর, পত্রিশুল” মালিক পত্রে, বর্তমান যুদ্ধ ব্যাপারের পরিণাম ফল 
সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে যে সকল সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাই 
একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হুইল | যে কয়েক সংখ্যা 
পত্রিশূলে” এই প্রবন্ধগুলি বাহুর হইয়াছিল, তাহ! নিঃশেষ হওদাতে 
এবং অনেকে উহা! দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করাতে, ইহা 
এইভাবে ছাপিক় পুনঃ প্রকাশ করিবার প্রগ্নোজন উপস্থিত হইয়াছে । 
প্রবন্ধ কয়েকটার মূল লক্ষ্যীভূত বিষয় এক হইলেও বিভিন্ন সময়ে 
উহ! লিখিত ও দত্রিশুলে” প্রকাশিত হইপ্লাছিল। এক্ষণে এ সঙ্ল 
প্রবন্ধকে পুস্তকাকারে একন্ুত্রে গ্রথিত করিবার অনুরোধে উহার ' 
স্থল বিশেষে একটু আধটু হ্বান বৃদ্ধি করিবার আবশ্ঠকতা উপলব্ধি 
হওয়াতে, লেখকের অভিপ্রায়ান্ুদারে তাছা করিয়৷ দেওয়া হইল। 
“শোণিতাঞ্জলি” নমি ইহার কেন ধে দেওদা হইল, এ কথার উত্তর, 
পাঁঠকগণ এই পুস্তক মধ্যেই পাইতে পারিবেন ইতি । 


কাশী, | শ্রীস্রীশচন্দ্র শর্মা । 
২২শে আষাঢ় ১৩২৪ ) প্রকাশক । 
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লণন্ষেত্রে হর রী রি সী ১ 


আকাশ মেঘে ঢাকিলে মধ্যাহ্নের স্্ধ্যও মৃত হয়। সেইরূপ 
দুঃসময় উপস্থিত হইলে, মানুষের বিবেচনা শর্তিও কতকটা বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। আজি একটা অভাবনীয় ব্যাপারে হঠাৎ এই কথার 
সতাত। স্ুপ্রমাণিত হইতে বসিয়াছে। 

যেমন এক এক সময়ে, ওলাউঠা, ভেঙ্কু, প্লেগ, বেরিবেরি, 
প্রভৃতি এক একটী উত্কট সংক্রামক গীড়ার প্রবাহ দেশের এক 
একটা! দিকের উপর দিয়া চলিয়া যায় আর তাহার ফলে সেই সকল 
স্থানের কতকগুলি প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সমাজের উপর 
দিয়া এক এক সময়ে এক একটা! বিকট হুছুগের তরঙ্গ ৪ চলিয়। 
যাইতে দেখা যায় আর তাহার ফলে সমাজের নিয় স্তরের কতকগুলি 
লোক নান! দিক দিয় নানু! বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। 
কিছুদিন পূর্বে "ম্বদেশী” আন্দোলনের একটা দেশব্যাপী হুজুগ 
উঠিয়াছিল। সম্প্রতি এ দেশে এইরূপ আর একটা হৃছুগ্নের 
প্রবল আোত চপিয়াছে। এই হুজুগের নাম--“আমরা 0০09৫ 


৪ শোণিতাঞ্জলি। 





৯ পা সপাসসিিিস এ সপ স ললিসছি এ পিরিত সিরা পপসিত ও তত ভাসি 


0০7 12 চাই”, অর্থাৎ জোর জবরদস্তি করিয়া আমাদের এদেশের 
যুবকগণকে বরিয়া সৈম্ত সাজাইতেই হইবে আর দেইজন্য এখন 
একট! আইন পাশ হওয়াই চাই। 

বর্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে, যুদ্ধে লিপ্ত উভয় পক্ষেরই যুদ্ধক্ষেত্রে 
লোঁকবল বুদ্ধি করিবার নিরতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । 
উভয় পক্ষেরই পূর্ব সঞ্চিত লোক-বল ও অর্থবল এবং সৈশ্তদের 
দৈহিক বল রক্ষার সর্বপ্রধান উপাদান আহার্ধ্য সামগ্রী বহু পরিমাণে 
কস হইয়! পড়ায় উভয়কেই চিস্তাকুল হইতে হইয়াছে এবং উভয়কেই 
এই সকল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য চারি পাশে এখন হাত বাড়াইয়া 
বেড়াইতে হইতেছে । কুসিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন হওয়ায়, জননীর 
সম্প্রতি এই সকল সামগ্রী সংগ্রহের একটা প্রশস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত 
হইয়া! পড়িয়াছে ; কাজেই জন্দণীর প্রধান প্রতিদন্দী ইংলগডকেও 
যুদ্ধের «ই সকল অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ লামগ্রী সংগ্রহের জন্ত 
তাঁহার অফুরন্ত ধন ও লোকবল-ভাগ্ডার ভারতভূমির দিকে এখন 
হাত বাঁড়াইতে হইয়াছে। ভাগ্ারের কোন কোন কক্ষের লৌহঙ্বার 
_-যাহা এতদিন অর্গলাবদ্ধ ছিল__-তাঁহা কতকটা এই কারণে এখন 
খুলিয়া! দিতে হইতেছে। সৈন্যদলে প্রবেশ লাভের অধিকার, হঠাৎ 
এই কারণে হাতে পাইয়া, বাঙ্গালী যুবক আজি আনন্দে একটু 
দিশেহার! হইয়া উঠিয়াছেন। জন কতক বাঙ্গালী যুবককে দৈম্তদলে 
প্রবেশ করিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, মমাজের পরিচালক 
স্থানীয়গণের কেহ কেহ আনন্দে অধীর হুইয়! দেশের সমস্ত যুবককে 
আইন করিয়া যোদ্ধা প্রস্তত করিবার প্রার্থনা করিতে বসিয়াছেন । 





রণক্ষেত্রে ব্রাহ্ধণ। ৫ 


সিসি পাস্পাসপিপাস্প সত শত ৯ ভা সা সত ৯৫ তলে সর সারাসপিউিপউত সপাসিলীি পাস্সিল সিল পসিপিলা সপ লিসা ৯৫ অপি অপিপসিলাত পাস 


'আবাঁর যুধকদের মধ্যেও কতকগুলি লোক ইহাদের আনন্দ দেখিয়াই 


। 


| হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, সৈন্ঠের লাল পোষাকে এবং বাঁকা 


টুপিতে আপনাকে সুসজ্জিত করিবার জন্য কিছু অতিমীত্রাতে 


বাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। পিতামাতা আত্মীয় শ্বজনের বাধ! 
প্রভৃতি নানা কারণে নৈন্ঠদলে প্রবিষ্ট হইতে না পারি ইহাদের 
মধ্যে অনেকে বাধ্যতামূলক পৈম্ সংগ্রহ আইন পাশের হঠাৎ এত 
পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহবা দেশের ভাবী মল 
কামনার সহিত সৈনুদলে মিশিবার বাঁসনাকে বিজড়িত করিয়া! রাখিয়! 
নিজেদের ক্ষীণকণ্ঠ চীৎকার দ্বারা এই প্রার্থনার উচ্চনাদকে আরও 
পরিপুষ্ট করিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই চিত্ত, আোতের 
বেগে ভাসিয়! আসিয়া এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে । ইহার! হজুগ- 
বস্তার চুনা পুঁটি। ইহার৷ ল্রাভালাভ ভালমন্দ কোন কিছুরই 
চিন্তার ধার ধারেন ন1,_-ইহাঁরা কোন চিস্তা করিতেই আদে অভ্যস্ত 
নহেন,_ নুন একটা হুজুগ আদিলেই তাহাতে ভাসিয়া যাওয়াই 
কেবল ইহাদের কার্য্য। 

গবর্ণমেণ্টের এসময়ে পৈম্তের অতাধিক প্রয়োজন, আর দেশের 
₹তকগুলে লোকও যখন পৈম্ভ সাজিতে ইচ্ছুক, অতএব এ সময়ে 
10975015600 আইন পাস করা৷ হউক” এমন একটা প্রার্থনার 
কথা তুলিয়া উভয়কে সন্তষ্ট করিবার এবপ স্থবর্ণ স্থযোগ তাগ 
করিতে নাই মনে করিয়াও কেহ কেহ এই হুজুগে কোমর বীধিষ 
নামিয়াছেন। এ দেশের মফস্বলবাপী কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত 
ঈনবান্‌ জমিদার যুবক এবং সহরবাপী কতকগুলি মধ্যশ্রেণীর 


তি শৌশিতাঞলি | 
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উৎসাহী গু পুরষ, তাহাদের স্মুথে যে কোনক্ধপ একটা নূতন হুগের 
স্রোত আদিয়৷ পড়িতে দেখিলেই, তাহাতে যাইয়া অন্গ ভাসাইয়া 
দিতে সর্বদাই প্রস্তত। ইহাদের প্রকৃত নিঃশবে কোন কার্যোর 
ভিতরে প্রবেশ করিতে আদৌ অত্যন্ত নহে। হট্টগোলে ইহাদের 
কার্ধ্য আরম্ভ এবং ইহাদের কার্ধ্যের মধ্যেও মহাগোল আর বিশাল 
গোলমালেই ইহাদের কার্ধ্যের পরিসমাপ্তি । "(00175011061017 
[৫৬ চাই” রূপ যে একটা নৃতন হুজুগ উঠিয়াছে, এ হুছুগের 
পরিপোঁধণও কতকটা ইহারাই করিতেছেন । এ অবস্থাতে এই 
হুজুগে মাতিয়া। এদেশে এখনই “00750719000 18% পাশ করা 
হউক” বলিম্না কতকগুলি যুবক থে ইদানীং একট! আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা! দেখিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার বিশেষ 
কোনই কারণ নাই7_বিস্মিত না হইলেও, ব্যথিত হইতে হয় এই 
দেখিয়া যে, ষাহারা আমাদের সমাজের নেহত্বপদ গ্রহণ ক'রতে 
ইচ্ছুক এবং সমাজের পরিচালক বলিয়া আপনা দগকে সুপরিচিত 
করিতে প্রয়াী, এমন কোন কোন বৃদ্ধ তরলমতি যুবক এবং 
বালকদের লক্গে এ হুজুগ-আ্োতে সমান গা ছাড়িয়া দিয়া ভািয়া 
চলিয়াছেন। সমাজ-মঙ্গল-চিন্তার দিক দিয়! ইহার ভাল মন্দ দোষ 
গুণের এবং ভবিষাৎ ক্ষতি বৃদ্ধির ভাবনা কিছুই ইহারা ভাবিদা 
দেখিতেছেন না । কিন্তু ুথের ব্ষিয, লনকলেই এরূপ নহেন; কেহ 
কেহ কথাটা লইয়া একটু চিন্তাও করিতে আরম্ত ক রয়াছেন। 
ধীহাদিগের এ দিকে একটু ভীবনা করিবার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু 
তাবনা করিবার অবসর নাই এবং চিন্তার উপাদান হাতের নিকটে 
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উপস্থিত নাই, তাহাদের চিস্তার সুবিধার্থে আজি আমি এখানে এ 
সম্বন্ধে গুটি ছুই চারি কথার আলোচন! করিব। 

পুজার বাঁড়ীতে ঢাক-ঢোল-সানাই-কাসর বাজিয়া উঠিলে বাড়ীর 
ছোট ছোট ছেলেরা মুখে ডিডিং ডিডিং শব্দ করিয়। নাচিতে থাকিবে, 
ইহা তো! স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে দি বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাঁকুরও 
কোলা কুসি দূরে ছুড়িয়৷ ফে'লয়া, কোমরে নামাবলী জড়াইয়া, বালক- 
বালিকাদের সঙ্গে বাদ্যের তালে তাঁলে নাচিতে আস্ত করিয়া দেন, 
তা! হইলে সে দৃশ্ত একদিকে যেমন হান্টোন্দীপক হয়, অপর দিকে 
তেমনি নিদারুণ কষ্টদায়কও হয়) কেন এরূপ হয়, বলিতে পার 
কি? যাহার অবস্থার উপযোগী যে কার্ধয নহে, তাহাকে সেই কার্ধ 
করিতে দেখিলেই, ক্ষেত্র অন্রসারে এইরূপ হাসিতে বা কাদিতে 
ইচ্ছ' হয়। যাহারা জাতিগত বৃত্তি, মানসিক প্রবৃভি এবং দেহবল- 
সম্পদে পৈম্তদলে গুবেশের সম্পূর্ণ যোগা, এমন ক্ষত্রিয় রাজপুত 
এবং গোয়ালা, জালিয়' মালিয়', বাগদী, ক্রাহার, নমশূদ্র প্রভৃতিকে -- 
অর্থাৎ যাহার! ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোসন পাইবার প্রবল লালস! হৃদয়ে পোষণ 
করয়া থাকেন,__ তাহাদিগকে এ সময়ে সৈন্তশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে 
ইচ্ছুক দেখিলে আমাদের যেরূপ আনন্দের কারণ উপস্থিত হয়, 
পক্ষান্তরে ক্ষীণদষ্টি, দুর্বলবাহু, কম্পিতপদ ব্রাহ্মণযুবককে তাঁহার 
বগলের পুথি দুরে ছুড়িয়! ফেলিয়া দিয়৷ বন্দুক ঘাড়ে লইবার 
জন্ত ব্যাকুলত। প্রকাশ করিতে দেখিলে তেমনি বষ্টান্মভব করিতে 
হয়। সাধারণতঃ এদেশের ত্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ এখন দৈহিক শ্রম- 
সাধ্য কার্যে আত্মনিয়োগের ক্ষমতা একক্ধপ হারাইয়! ফেলিয়াছেন। 


৮ . শোণিতাঞ্জলি। 


শর পটা সস পি উজ সপ সিটি টি সপ জাল? সস 


্রাঙ্মণগণ এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বপিয়াছেন 
বলিলেও অতাক্তি হয় না। এ অবস্থাতে বল প্রয়োগ করিয়! ব্রাহ্মণ 
যুবকগণকে ধরিয়া সৈন্য সাঁজাইতে বসলে, ছাগ দ্বার! বলদের গাড়ী 
টানাইফার নিক্ষল চেষ্টার ন্যায় কেবল বিড়ম্বন! বৃদ্ধিই সার হইবে। 
যুদ্ধ বাঁপারের যে অংশে দক্ষতার সহিত কার্ধ্য করিবার জন্ত এ 
দেশের ব্রা্মণ যুবকগণের ম্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, সেরূপ 
কোন কার্য্যে তাহাদিগকে ব্রতী হইতে আহ্বান করিলে 
তাহাতে যেরূপ সফল ফলিবাঁর সম্ভাবনা, তদ্দিপরীতে ন্তায়দর্শন 
অধ্যয়নকারী ভট্টাগার্ধা-তনয়কে ধরিয়া! তিনকড়ি ঘোষের ভ্রাতা আর 
পাচু কর্্মকারের পুত্রের সহিত টে.ঞ্চ খনন কার্ষ্যে নিযুক্ত করিলে 
তেমনই বা্ধ্য-বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্ক! রহিয়াছে । একটা দৃষ্টান্ত 
দিয়া এ কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছি। কোন 
গ্রামের ধনবান্‌ এক চৌধুরী বাড়ীতে শ্রাদ্ধের ভোজের আয়োজন 
হইতেছিল। বনু সহশ্র লোকের আহার্যয সামগ্রী প্রস্তুত করিতে 
হইবে, কিন্তু রান্নাঘরের এক কোণে মাত্র ছুই তিনটি লোক বদির! 
রহিয়াছে । কর্মচারী, কর্তার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে 
নিব্দেন করিল_-”লোঁকের অভাবে ভোজ পাকের কার্ধ্য ভালমত 
চলিতেছে না, এখন উপায় কি করি?” কর্তা হুকুম দিলেন-_ 
“আজি আমার পিতামহের শ্রান্ধ) এ সময়ে এ কার্যে লোক নাই, 
এমন কথা আঁমি কিছুতেই শুনিতে পারি না । ওট্টাচা্্য পাড়াতে 
যত ব্রাঞ্ধণ আছে, সকলকে ডাকিয়া আনিয়া এখনই রান্নাঘরে ঢুকাইয়| 
দাও।” জমিদারের আহ্বানে, যুবকগণের মধ্যে কেহবা ইচ্ছার 
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সহিনত, কেহব! অনিচ্ছার সহিত আনিয়া শ্রাদ্ধ বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন) ইহারা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জলশূন্য মাটির 
বৃহৎ কলদী সকল শুদ্ক পড়িয়। রহিয়াছে; চুলাতে কাঠও জলিতেছে 
না) মশলা পেশ! হয় নাই; এমন কি, তরকারিগুলি পর্ধ্যস্তও 
কাটা হয় নাই। ব্রাঙ্ষণ বুবকগণ, কর্মগরীকে এই সকল অবস্থ। 
জ্ঞাপন করিলে কন্মচারী বলিলেন_-”এই জন্যই তো! আপনাদিগকে 
আনিয়াছি। বাজে কথাতে সময় নট করিবেন না, সমস্তই ঠিক ঠাক 
করিয়। লউল ।” ব্রাহ্মণ যুবকগণ বলিলেন পকাঞ্জ করিতেই আমর 
আিয়াছি, কিন্তু এ সন্ল কা তো৷ এজীবনে আমরা কখনও করি 
নাই।” কর্মরচাত্ী উৎসাহ দয! বলিলেন_-“এর জন্ত চিস্তা কি? 
আমি তে উপস্থিত আছি, আমিই উপদেশ দিয়া ছুই মিনিটের মধ্যে 
সমস্ত ঠিক করিয়া দিব,__আপনারা কাঁজে লাগিয়া যাউন।” তখন 
কেহ পুক্ষরিণী হইতে জল আনিতে যাইয়া কলসী ভাঙ্গিলেন, কেহব! 
তরকারী কাটিতে যাইয়া বটিতে আনু কাটিয়! বসিলেন, ক্হবা! তণ্ত 
স্বতে পুরি ছাড়িতে যাইয়! হাত দগ্ধ করিলেন। ফল- হ্ছর্য্যাস্ত হইল, 
তথাপি চৌধুরী বাড়ীর বিরাট ভোজের রন্ধন কার্ণ্য শেষ হইল না । 
এই ক্ষেত্রে যদি কার্য্যকর্তা, জলবাহী কাহারকে জল তুলিতে, 
অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণকে তরকারী কাটিতে এবং সুপকার ব্রাহ্মণ 
ধঁজিয্া আনিয়। রন্ধন কার্ষ্যে নিয়োজিত করিতেন এবং এই ব্রাহ্মণ 
যুবকগণকে পরিবেশন কার্য ব্রতী করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 
এবং ব্রাহ্মণ যুবকগণকে এক্ষেত্রে একপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে 
হইত না। সংসারে এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই ঘটা থাকে । ষথা 
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হা পানর পরস্পর স্পা নিস পিসি তা ৯ পাপী সি সা িসিলাসি পাস লিপাদিলীিপা্সাপসিপ সিস্ট সপ পাপা পাল তালা সত 


যোগ্য বাক্তিকে তাহার অধিকারেব্র উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে আনিয়া 
বলাইতে পারিলে তবেই কার্ধ্যে সাফল্য লাভ কর! সম্ভবিতে পাঁরে। 
নতুবা যাহাকে তাহাকে ধরিয়া যে কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে 
চৌধুরী বাড়ীর শ্রাদ্ধের অভিনয় করা হয় মাত্র। যন্ত্রবৎ পরিচালিত 
হইয়া! কেবল দৈহিক পরিশ্রমের কার্যে পটুতা দেখাইয়! যে শ্রেণীর 
সৈন্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অজ্জনের সহাষত! করিতে হয়, সেই শ্রেণীর 
পদাতিক বা অশ্বারোহী দৈম্তদলে প্রবেশ করিয়া! এদেশের ত্রাঙ্মণ- 
তনয়গণ, বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে 
কখনও যে সমর্থ হইবেন, এরূপ তো মনে হয় না। অথচ কর্মপ্রাণা 
উপস্থিত মাত্রেই ষে তাহার অধিকার বিচার করিয়া, দেহগত শ্রমসাধ্য 
কাঁধ্য-বিভাগে স্থুলবুদ্ধি নিয়শ্রেণীর লোকগণকে এবং “মনঃশক্তির 
প্রতিভা বিকাশক কার্ধ্য-বিভাগে উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ 
যুবকগণকে প্রবিষ্ট করাইবার সুব্যবস্থা হওয়া যে একান্ত আবশ্তক, 
এ কথ! সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যালয়ের কর্তারা এখন? ভালরূপে মনে 
স্থান দিতে পাঁরিতেছেন না। তাহারা বর্মপ্রার্থার দৈর্ঘ্য এবং 
বুকের মাপ লওয়া ইতাদি কাধ্য লইয়াই সর্বাগ্রে ব্যস্ত হইয়া 
থাকেন | বিজ্ঞানাচার্ধ্য সার জগদীশচন্ত্র বনু যদি সৈম্ত সংগ্রহ- 
কার্ধ্যালয়ের ছ্ারে যাইয়! দণ্ডায়মান হয়েন, তবে তাহাঁকেও তাহার 
শরীরের দৈর্ঘ্য এবং বুকের পরিসরের পরিমাণ সংক্রান্ত গ্রশের 
উত্তরই সম্ভবতঃ সর্বাগ্রে দিতে হইবে) তাহার আবিষ্ষার- 
শক্তির পরিমাপ জানিবার জন্য হয় ত কেহ সেখানে ভ্রক্ষেপও 
করিবে না । সেই মান্ধাতার সময়ের প্রাচীন পদ্ধতিতে পৈন্- 
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পপিপীশ পিপসিপিটিপসা শা সি দিপা সপ সি সপ আপ অপাস্পিিসি অপ পট পা পি শর সত অপ আর পাস সত সম সপ সা সাপ সপ সি অত পা স্পা সপ সপািপতাসিশী সি রা সিল ৬ জা ও ০ সপ সিনা দি ১০ সাকিন অর পাটা দিত 


সংগ্রহের কার্য্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ এই ভাবেই কার্ধ্য হইতে 
থাকিবে। 

বর্তমান সময়ে সে কালের যুদ্ধের প্রকরণ পদ্ধতি আমূল 
পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। অথচ 
সৈন্য সংগ্রহের নিয়মাবলী এখনও বিলাতে এবং এদেশে অনেকটা 
পুর্বববৎই রহিয়াছে । ইহারই ফলে যে শ্রেণীর দৈন্য সংগ্রহ হইলে 
এই বৈজ্ঞানিক যুগের যন্্শক্তি-প্রধান যুদ্ধে বিজয় আয়ত্ব করা সম্ভব- 
পর হইতে পারে, তাহা হইতেছে না । জন্ম রাজ্যের সৈন্য সংগ্রহ 
বিভাগের এবং সৈশ্ত-শিক্ষাদদীন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এসস্বন্ধে 
সময়ের গতির সহিত অনেকদুর অগ্রসর হইয়! পড়িয়াছেন। গুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে, জন্মণ ও তুক্ী সৈম্ত-শিক্ষ। বিভাগে সাবেক 
প্রথালীর ডিল এবং কাওয়াজ শিক্ষা-দান একরূপ তুলিয়া দেওয়! 
হইয়াছে | সেখানে ইদানীং যাহাতে সৈহ্দের চক্ষু কর্ণ ইন্দরিয়গুলির 
বোঁধশক্তি বা অন্থভব শক্তি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে 
বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, ইহারই অনুকুল 
পদ্ধতিতে সৈম্ঠগণকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে । এই 
জন্য সে সকল স্থানে সৈম্তগণকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিশেষরপে 
উৎসাহ দেওয়া হয়। বর্তমান যুদ্ধে ইংরাজেরাও জন্মণের বিপুল 
জীবহত্য। প্রবর্তক অনেক নূতন আবিষ্কৃত কলের এবং বিষাক্ত গাস, 
ইত্যাদির ব্যবহার অনুসরণ করিতেছেন এবং জর্শণেরাও ধ্রূপ 
ইংবাজ ও ফয়াসীজাতির আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ক প্রভৃতি কোন কোন কলের ও 
যুদ্ধ-পদ্ধতির নকল করিয়া! তাহাঁরই সাহাষ্যে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে 
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পক্পশি আপস ০ ১ ৬৯ পথ সাপ উপ সস সপ সতী স্পাপীাছিলর ৬৪ সলাসি বাসপিতি তা জপ সপ সী অপিন অপ শা সী অপ সপসিণাস্া পা শা সাপ 


চেষ্টা এল ॥ এমত স্থলে জম্মণদের সৈন্য শিকাদান পদ্ধতির 
স্থল বিশেষের অনুপরণ করিয়া বরং তাহার আরও উন্নতি সাধন 
করিয়া বিজয়কে করায়ত্ব করিয়া লইতে বাধা কি? এই যে মাটি 
খুঁড়িয়া টেক প্রত্তত করিয়া গর্তে লুকাইয়া থাকিয়া যুদ্ধ করিবার 
অপূর্ব প্রথ! প্রবর্তন করিয়া জন্মশী যুদ্ধকে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী করিয়া 
তুলিতে পারিয়াছেন, ইহাঁও জন্মশ্ীর নিজ আবিষ্কৃত নহে। তু 
বহুপুর্বে এইরূপ মাটির দুর্গ প্রস্তত করিয়া রূসের আক্রমণ হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । * জন্ম্ণী উহারই 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন মাত্র। যে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাপানী, বিশাল 
রঞ্শশক্তি রুসিয়াকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আজি পৃথিবীর প্রথম 
শ্রেণীর শক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, এই জাপানীরাও কিছুদিন 


শা শাশাশাশীপশ 


কপ পপি পাপে পপ পাকা পাতা 


* কুস-ভুক যুদ্ধের সময় দানুব নবীর তীরে সংস্থৃত তুকাঁদের অতো নস্ত 
দুর্গ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যথন বিশাল রুপ দেনা-বাহিনী নদ্বীর অপর পারে 
আসিয়া উপস্থিত প্রায়, সেই সময় ওমরপাশ! সাধারণ রীতিতে দুর্গের তিতরে থাকিয়া 
হুর্গ রক্ষার চেষ্ট। না করিয়। রাত্রে কতকগুলি সৈহ্য লইয়া ছুঃসাহসে ভর করিয়। 
দানুব নদী পার হইয়। আ|সিলেন এবং মাটি খু'ঁড়িয়া! তাহারই ভিতর এক নূতন 
ছাউনি স্থাপন করিলেন এবং রুষ সৈন্যগণ তাহার তৃগর্ভ ছাউনির নিকট পৌছিব। 
নাত্র তিনি মাটির স্তপের আশে পাশে হইতে অনবরত রুসদের উপর গোল! 
বর্ধণ করিতে আরম্ভ করিয়! দিলেন। এইভাবে এই স্থানে তিন দিন যুদ্ধের পয 
রুসেরা আর অগ্রসর হইতে না পারিয়! রণে ভঙ্গ দিয়। পলায়ন করিলেন। রুস-ভূর্ক 
যুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধকে ওমার পাশার ফোদালের সাহায্যে অস্ভুত যুদ্ধ বলিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে। 
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স্টিকি সি লী দন্ত রি করি র্ -্ শসপ সপ পিসি ৯০টি ০ সি পি পা পাতা ৯ 2০০০ পাস্পরিউ্টি সি সিপাসসিপিসির সপ পপি 


পূর্বে জন্দণীর নিকটে যাইয়া যুদ্ধবিদ্যা িক্া্ধে বিনীত ছাত্রের আসন 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । অতএৰ যুদ্ধ কাঁ্য্যে শক্র পক্ষের নিকট 
হইতেও তাহার কার্ধ্য-কলাপের স্থপদ্ধতিগুলি গ্রহণ করিতে বাধা 
নাই। 

বর্তমান যুদ্ধে জর্মীর ভীষণ আক্রমণকে বীরত্ব প্রধান” ন। 
বলিয়া তৎপরিবর্তে বরং "কৌশল প্রধান” আক্রমণ বলিয়া অভিহিত 
করিলে তাহাই বোধ হয় সমধিক সঙ্গত হইবে। দেহের আয়তনে 
দৈহিকবলে এবং সাহস সম্পদে রুস অপেক্ষা ইঞয়োরোপের অন্ত কোন 
জাতির সৈন্ঠ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা সনেহ ) 
অথচ এই যুদ্ধে এহেন রুসকে অর্শনী যে ভাবে অপদস্থ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছেন* তাহাতে তাদের বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধি-কৌশলের বা 
কুট বুদ্ধিরই অধিক প্রশংসা করিতে হয়। ইংলগ্ডের প্রবীণ 
রাঁজনৈতিকগণ একথা! অস্বীকার করেন না। জন্মণ জাতি, যুদ্ধ 
ব্যাপারে এইরূপ বুদ্ধি কৌশলের লীলা প্রদর্শনের ক্ষমতা ছুই চারি; 
দশ বদর ব্যাপী শিক্ষা্ধা আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয়েন নাই) 
তিন চাঁরি পুরুষের মানব পরমাঁযু পরিবাপক স্থপন্ধতি পরিচালিত, 
ভ্রমিক চেষ্টার ফলে জন্্ণ জাতি এই শক্তি অজ্জন করিতে পারিয়া- 
ছেন। তিন পুরুষের চেষ্টার পরে আজি সমগ্র জন্ম জাতি একটা, 
অসাধারণ যোদ্ধার জাতিতে পরিগণিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছেন। 
থে প্রণানীর শিক্ষার ফলে জর্খণ জাতিতে এইরূপ বিপুল অবস্থাস্তর 
ঘর্টিয়াছে, তাহার প্রকৃতি পদ্ধতি লইয়া এখানে আলোচনা করিবার; 
ভামাঁদের সামর্থ্য নাই, কারণ, আমর! ভাহা! সম্যক অবগত নহি ॥ 


১৪ শোণিতাঞ্জলি। 





তবে আমর! একথ| নিঃসন্ধোচে বণপিতে পারি যে--ষে প্রণ।লীর 
শিক্ষা দ্বারা এক শত বৎসর পূর্বের ফরানী বীর নেপোলিয়ানের 
পদাথাতে ভূলুষ্টিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত জন্মণ জাতি, স্বীয় অঙ্গের 
“কাপুরুষ” বিশেষণ ধৌত করিয়া আজি পৃথিবী মধ্যে মহাযোদ্ধা 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত পন্থার 
শিক্ষা-পদ্ধতি সম্ভবতঃ এদশে প্রচলিত হুইয়া থাকিতে পারে। 
কারণ তাহা ন! হইলে, আমাদের এদেশে শত বৎদর পুর্ববে9 বাহার! 
সাহমী বীর পুরুষ বলিয়! পুজিত হইতেন, তাহার্দেরই বংশরগণ 
'আঙ্জি ভীরু কাপুরুষ নামে আখ্যাত হইবেন কেন? 

ভারতবাদীকে যোদ্ধার পোষাকে সাজাইয়! বুদ্ধক্ষেত্রে নামাইতে 
ইচ্ছা করিলে তৎপূর্কবে তারতবানীর হৃদয়কে যোদ্ধার হয়ে উন্নীত 
করিতেই হইবে । একট! জালিয়ার হাতের জাল টানিয়া ফেলিয়া 
দিয়া তাহার বাঁহিক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া পাঁচ মিনিট মধ্যে 
তাহাকে দৈম্ত সাঁজাইতে পারা যায় সহ্য, এবং চেষ্টা করিলে তাহাকে 
ধরিয়া লইয়া যাইয়া! বুদ্ধক্ষেত্রে কিছুক্ষণ দীড় করাইয়া রাখা যাইতে 
পারে ইহাও ঠিক, কিন্তু একট| ভীরু জালিয়ার হৃদয়কে সংসাহসী 
যোদ্ধার হৃদয়ে পরিণত করিতে হইলে এবং তাঁহার দ্বার! যুদ্ধক্ষেত্রে 
সাহসী যোদ্ধার কার্য নির্বাহ করিয়া! লইতে হইলে, তাহার সন্বন্ে 
দীর্ঘকালব্যাপী অন্যরূপ ব্যবস্থার একান্ত, প্রয়োজন । প্রকৃত 
যোদ্ধার মতন যোদ্ধা প্রস্তুত কৃরিয়া পাঁচ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসময় 
নামাইতে হইলে কেবল তাহাদের শিক্ষাদানের সুবাবস্থার জন্যই 
বছকোটি টাক! বায়ের প্রয়োজন । কেবল তাহাই নহে, এই কার্য্যে 
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বহু সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকেরও আবশ্তক হইবে। পরস্ত ভড়াকে 
ঘোড়াতে রূপান্তরিত করিতে হইলে, ভীকুকে সাহসী প্রস্তত করিতে 
হইলে, আর নির্ষোধকে বুদ্ধিমান যোদ্ধাতে পরিণত করিতে হইলে 
সময়েরও প্রগোজন। এক্ষেত্রে তিনেরই প্রায় সমান অসন্ভাব। 
এদিকে বষ্ঠার জল বাড়ীর খিড়কীর দরজার ধাপের নিকটে আপিয়া 
উপস্থিত প্রায় ; বাঁড়ী ঘর রক্ষা! করিতে হইলে আর মুহূর্তকালও 
ঘরে বসিয়! থাকা চলিবে না। এ সময়ে একমাত্র উপায় অবলম্বন 
দ্বারা এ অসুবিধা কতক পরিমাণে দুর করিতে পারা সম্ভবপর । 
তাহা এই-_ছুই বিভিন্ন শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ছুই বিভাগে 
সৈম্ত বিভক্ত করিয়া! লইয়! তাহা দগের দ্বার! যুদ্ধ ঘটত বিভিন্ন এ 
ভবিবিধ কার্ধয সম্পাদনের চেষ্ট। করা! । এই দ্বিবিধ কার্ধ্যের নাম-_ 
(১) দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্ষ্য 
(২) প্রতিভা-সাধ্য কার্ধ্য। 

এইরূপ প্রথম হইতেই ছুই শ্রেণীতে পৃথক করিয়া সৈন্ত প্রস্তুত 
করিবার প্রয়োজন কি, এমন প্রগ্ন যদি কাহার৪ মনে উঈয় হয়, 
তবে ভীহার কৌতুহল নিবারপার্থে একথার উত্তর এখানেই দিতেছি) 
ইয়োরোপে এখন যে প্রপালীতে সৈল্ঠ প্রস্তুত করা হইয়৷ থাকে, 
তাঁধাকে সৈম্ব প্রস্তুতের একট! অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক কল বলিতে বাধা 
নাই। বন্ত ঘোঁড়াকে, যেমন গাড়ীতে জুতিয়া অরূদিনে তাহাকে 
"সায়েন্ত/” করা হয়, সেইরূপ এই কলের ভিতরে উচ্ছুঙ্খল, উদ্ধত 
এবং উট্ প্রকৃতির নিয় শ্রেণীর লোকগুলিকে কিছু দিন চাপিয়া 
রাখিবার ব্যবস্থ। করিতে পারিলে তাহাদিগকে আজ্ঞাবহ এককপ যন্ত্র 
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বিশেষে পরিণত করিয়! উঠান যাইতে পারে। এই অদ্ভুভড কলের 
যেমন এক দ্বিকে এই অসাধারণ গুণ,আনছ, অন্তদিকে আঁবাত্ধ তেমনি 
একট! দোষও আছে । এ কলের ভিতরে প্রতিভা সম্পন্ন মানুষকে 
আনিয়! ফেলিলে তাহার প্রতিভ৷ ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। 
তাঁহার শ্বাধীন চিত্তাশক্তির বিকাশক্ষেত্র পাইতে না পারিয়া ক্রমে 
তাহা! শুষ্ক হইয়া যায়। এজন্য ধাহাদের বুদ্ধির শ্বাভাবিক তেজঃ 
আছে, তাহাদের সেই তেজ: 'যাহাতে বিন না হয়, বরং উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া সেই সকল লোককে 
তাহাদের যোগ্যতার উপযুক্ত কার্ধ্য ভার দেওয়াই প্রয়োজন । এই 
প্রয়োজন রক্ষা! করিয় কা্ধ্য করিতে হইলেই দ্বিবিধ আয়োজনে সৈশ্ত 
বিভাগের জন্য লোক সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষাপ্রার্তির স্থব্যবস্থা 
করিতেই হইবে | আমাদের একথাতে এরূপ মনে করবার কোন 
কারণ নাই যে, ত্রাঙ্গণ মাত্রেরই জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবার আমর! 
পক্ষপাতী । ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধাহারা নিজ বর্ণোচিত আধ্যাত্মিক 
ভ্ঞান অনুশীলন কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রমজীবীর জীবিকা অবলম্বন 
করিয্বাছেন এবং নামে মাত্র ব্রাহ্মণ থাকিয়া বছু পুরুষ যাবৎ কেহব 
বৈশ্ঠের, কেহবা শুদ্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহারা শ্রমসাধ) 
দৈনিক কার্ধয অনায়াসেই নির্বাহ করিতে পারিবেন । 

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য বিভাগের লৌক,অথবা ডিল কাঁওয়াজাদি 
শিক্ষালাভের উপযুক্ত সৈন্য, দেশের নিম শ্রেণীর বলবান্‌ লোকদের 
মধ্য হইতে প্রয়োজনান্ুরূপ বৃত্তি দিয়া সহজে সংগ্রহ কর! চলিতে 
পারে। গ্রতিভ| ব1 বুদ্ধিবলসাঁধ্য কার্ধ্য বিভাগের লোক শিক্ষিত 
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উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি হইতে সংগ্রহ হইতে পারে। 
কেবল বৃতিদানের বিনিমজ এ শ্রেণীর লোক সংগ্রহ হওয়া 
স্থকঠিন। কর্তব্য বুদ্ধির উদ্মেষণ করিয়া এ শ্রেণীর লোক সংগ্রহের 
চেষ্টা, করিতে হইবে । শুর উভয়ের অধ্যে কেবল নামের পার্থক্য 
থাকিলেই যথেষ্ট-হুইন্ষে না $ পরস্ত আসন, বসন, ভোজন, বাসস্থান 
এবং বৃত্তির পার্থক্য থাকা! একান্ত আবশ্যক । 

প্রথম শ্রেণীর সংখ্যার জ্ছপাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা! 
কি পরিমাণ হওয়া! আবশ্তক, তাহার বিচার, ঘুদ্ধ বিভাগের কর্তারা 
কার্য ক্ষেত্রের অবস্থা দৃষ্টে, সহজেই করিতে পারেন। অর্থা২ কোন 
স্থানে দশ সহন্্ প্রথম শ্রেণীর সৈন্ত প্রেরণ করা আবশ্যক হইতে 
পারে, সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈম্ত ছুই শতের অধিক পাঠাইবার 
প্রয়োজন না! ও থাকিতে পারে, আবার স্থলবিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পাচশত লোক পাঠাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে, সেম্থলে 
তাহাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর একশত লোক পাঠাইলেও হয়ত কার্ধ্য 
স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। 

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য বিভাগে নিযুক্ত সৈন্তের দ্বারা কিরূপ 
কার্ধযসকল সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথার আলোচন। এখানে 
আবশ্যক নাই; দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ প্রতিভা-সাধ্য কার্ধ্য-বিভাগে 
নিযুক্ত সৈ্ত ঘ্বারা কিরূপ ০কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া লইবার চেষ্টা কর! 
যাইতে পারে, অর্থাৎ যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন্‌ শ্রেণীর কাধ্যভার তাহাদের 
প্রতি অর্পিত থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে 
করিব। 
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বর্তমান যুদ্ধকে কেবল স্থল যুদ্ধ সংজ্ঞা মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া 
রাখ! যাইতে পারে না; কারণ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এ যুদ্ধ সমান 
চলিতেছে । স্থল যুদ্ধের কার্ধেয যেসকল সৈম্ত নিযুক্ত রহিয়াছে, 
স্থলবিশেষে তাহাদের দৈহিক বল বিক্রম দেখাইবার যেরূপ কথঞ্চিং 
সুবিধা আছে, জলের ভিতরে সবমেরিণে এবং আকাশে বাযুযানে 
থাকিরা যাহাদিগকে কার্য করিতে হইতেছে, তাদের পক্ষে তাহাও 
নাই। অপাধারণ সাহদ এবং বুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করিরাই 
শেষোক্ত দ্বিবিধ যুদ্ধক্ষেত্রের সৈম্তগণকে প্রায় সর্বদাই কার্ধ্য করিতে 
হয়। এই ছুই স্থানে প্রতিভার ক্রিয়া সহজেই অধিক পরিস্ফ)ট 
হইয়া থাকে; এজন্য যুদ্ধের এই ছুই বিভাগেই বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত 
ব্রাহ্মণ দৈনিকে অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন । 

স্থলযুদ্ধের মধ্যেও পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যকে যেরূপ অধিক 
দৈহিক শ্রমপাধ্য কার্ধয সম্পন্ন করিতে হয়, গোলন্দাজ বা £1011167 
বিভাগের সৈম্তগণকে সেরূপ করিতে হয় না। এখানেও অল্প শারীরিক 
শ্রম করিয়! কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারিবার 
সুবিদ! আছে। এই বিভাগের কার্ধ্য আবার ছুই ভাগে বিভক্ত | যথা, 
(১) কামানাদির কল কারথানা ঘটি ত কার্য পর্ধ্যবেক্ষণ, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে 
গোল! বর্ষণ ঘটিত কার্ধ্য পরিচালন। এই দ্বিবিধ কার্ধ্যেই উচ্চ 
শ্রেণীর ব্রা্মণগণ ভালরূপ কৃতিস্ব দেখাইতে পারেন । এই বিভাগের 
কার্ষযের উপযুক্ত উপাদান সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রস্তুত করাও যুদ্ধের 
অঙ্গীয় আর একট! প্রধান কাঁধ্য বলিতে বাঁধ! নাই ॥ বারুদ, গোল!, 
গুণি, বোন, বিস্ফোরক চূর্ণ ও দাহ তরল বস্ত ইত্যাদি এবং বিষাক্ত 
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পি পা উল চপ পি উস জিপ এ ০ পা 


গ্যাস যে স্থানে প্রস্তুত হয়, সেস্থানে কেবল বিশ্বাসী নহে, অত্যন্ত 
সাবধান এবং স্ুচতুর লোককে নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন হয়। 
উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণে এ গুরুদায়িত্বপূর্ণ বিভাগের 
কার্ধ্য অতি স্ুন্দররূপে নির্বাহ করিতে পারিবেন । 

বুদ্ধ্গেত্রের নক্সা প্রস্তুত হইতে আরম করিয়া স্থায়ী ও অস্থায়ী 
দুর্গ নির্মাণ, নদী পার হইবার জন্য ক্ষশিক কার্ধ্যসাধনোপযোগী পুল 
প্রস্তুত করণ, পথ প্রস্বত করণ, নিকট ব| দুরবন্তী কোন স্থান হইতে 
খাল কাটিয়। পৈম্তের ছাউনিতে জল আনিবার সুব্যবস্থা প্রভৃতি 
যুদ্ধ সংক্রান্ত পূর্তবিভাগের কার্যে এ সকল হাতে কলমে 
অভিজ্ঞ কন্দ্ীর কেবল প্রয়োজন নহে, উহাতে প্রতিভাসম্প্ন চতুর 
লোকেরও [নিতান্ত আবশ্তক। এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ এ সকল কার্ধয অতি দক্ষতার সহিত সম্পনন করিতে 
পারিবেন। | 

যুদ্ধের রসদ সরবরাহ বিভাগ অর্থাৎ 0070101559119 
[)০08100)07€ সংক্রান্ত কা্য এদেশে বাহিরের লোক দ্বারা সম্পাদন 
হয়। জর্দণীতে ইহাও সুশিক্ষিত সৈন্ত দ্বারা গঠিত । এই বিভাগে 
এবং চিকিৎসা! এবং হাপাতাল সংক্রান্ত কার্যে এখনও ব্রাহ্মণাদি 
উচ্চবর্ণের লোক নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিভাগের কার্যে 
আরও অধিক সংখ্যক সুশিক্ষিত এবং চরিব্রবান্‌ ব্রাহ্মণ যুবককে 
প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। 

যে দেশে যুদ্ধ হয় সেই দেশের জলবামু খাতুর অবস্থা, নদ নদীর 
অবস্থা, সংক্ষেপে দেশের প্রাকুঠিক অবস্থা ঘটিত জ্ঞাতব্য তত্ব 


২০ শোণিতাগ্জলি। 


পূর্ববাহ্নে সংগ্রহ না হওয়ায়, অনেক সময়ে মহা ক্ষমতাবান্‌ যোদ্ধাকেও 
বিপদগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। মহাবীর নেপোলিয়ান রুষিয়া! আক্রমণ 
করিতে যাইয়া মস্কো নগরে তুষারাকুত হইয়া বিনা যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে জনকতক সঙ্গীমাত্র লইয়া গৃহে 
ফিরিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল 
লহে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ দৈন্তের দ্বারা এই সকল তন্থ সংগ্রহেত্ 
কার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। 

বর্তমান সময়ের যুদ্ধ ব্যাপারে প্রতিভার সহায়তা লইবার উপযোগী 
এতড্ডিন্ন আরও অনেক শ্রেণীর কাধ্য আছে, তৎসমস্তের উল্লেখ 
করিতে হইলে প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে; এ কারণ এস্থলে 
সে সকলের উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। সংক্ষেপে এই মাত্র 
এখানে বলা যাইতে পারে যে, ঘুদ্ধকার্যের যে যে বিভাগে বিদ্যাবুদ্ধির 
পরিচলিনার অধিক প্রয়োজন, এমন লমন্ত কাধ্যেই এদেশের 
প্রতিভাশালী উচ্চ বর্ণের লোকদ্দিগকে নিযুক্ত করিলে যুদ্ধের ফল 
বর্তমান সময় অপেক্ষা যে অধিক পরিমাণে সন্তোষদায়ক হইবে, ইহ! 
ধরব সত্য 1 

জন্দরশীতে শতাধিক বর্ষের [111155০1051 বা সামরিক 
অনুশীলনের ফলে এই শ্রেণীর কাধ্য সাধনোপযোগী মান্য প্রস্তত 
হইয়াছে + এদেশের বছ সহস্র বর্ষ ব্যাপী সমাজধন্দ্রগত এবং 
বরণাশ্রমধর্রগত ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে পূর্ব্ব হইতেই এই 
শ্রেণীর কা্য)সাধনৌপযোগী লোক সকল প্রস্তুত হুইয়াই রহিয়াছে। 
ুদ্ধকার্ষ্যে কৃতিত্ব দেখাইবার উপযোগী ভন্মাচ্ছাদিত প্রতিভা বক্ষে 
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পা উকিল মলি লাস কি লী পা পাদ পি পা লা লা প্িপান লাস বাঁ লী কী সি ভা জি 





পা রক চপ লা শে তালি ৮০০৮ লেখ ৯ পা 


ধারণ করিয়া এ দেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ এখন কেহুবা কেরাণীগিরি 
কার্ধয করিতেছেন, কেহব! কাপড়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন । 
যোগ্যতা বুঝিয়া৷ ইহাদিগকে কর্ণক্ষেত্রে নামাইয়৷ দ্রিলে অত অল্প 
সময়ে এবং অতি অল্ল চেষ্টাতেই কেবল ' কা্যসাধনোপযোগী নহে_ 
কার্ধ্যে অপাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম মহারথীরূপে ইহাদিগকে 
পরিণত করিয়া উঠান যাইতে পারে । এই দিকে চেষ্টা না করিয়া 
যদি এখন এই সকল মহামূল্যবান মাল মশল্লাকে লইয়া কেবল 
কতকগুল! সাধারণ পদাতিক সৈন্ত প্রস্ততকরণ কার্য্যে কালক্ষেপ 
করা হর, তাহা হইলে হস্তে প্রাপ্ত বস্তর পুর্ণ ব্যবহার কর! যে 
হইতেছে না, ইহা বুঝিয়া আমাদিগকে এ সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিতেই হইবে । 

বর্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষে সৈন্ট সংগ্রহ ব্যাপারে আর একটা অতি 
প্রয়োজনীপন কথার দিকে, আমাদের দেশের অনেক লোকের দৃষ্টি 
আজিও আকুষ্ট হইতে দেখ| যাইতেছে না, তাহা! এই,-_সকলেই 
বলিতেছেন, “সৈন্য চাই, অতএব সৈন্ত হও 1” মোটাষুটী দৃষ্টিতে 
“পৈহ্য চাই” কথার উত্তরে সৈন্ত হইবার জন্য কতকগুলি লোক 
উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল মনে করা যাইতে পারে। 
প্রকৃত প্রস্তাবে আক্রমণের উদ্দেশ্তে সংগৃহীত গৈন্ত এবং আত্ম 
রক্ষার জন্ত সংগৃহীত সৈ্ ছুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ সামগ্রী । . কতরুগুলি 
বলবান্‌ লোককে ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে নামাইয়৷ দিয়! 
আক্রমণের পৈন্থ প্রস্তুত কর! চন্দিতে পারে ; কিন্তু আত্মরক্ষার উদ্দেস্তে 
নিয়োজিত সৈম্ত সম্পূর্ণ পৃথক্‌ উপাদানের দ্বারা গঠিত হইয়৷ থাকে। 


২২ শোণিতাগ্তলি। 


শী লা বিপদ পাস পি পট শপ শীল শা পা পাত লা পাপা পিপি পাপা পি এসপি পাপা 





বিপুল হৃদয় বল লইয়া এবং মরিয়া হইয়া দীড়াইতে না পারিলে 
শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্তের কার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইবাঁর সামর্থ্য লাভ 

করা যাঁয় না। উচ্চ বেতনের আকর্ষণ এবং যশ ও উপাধির গ্রলোভন 
দেখাইয়। অতি সহজেই প্রথম শ্রেণীর সৈম্ত সংগ্রহ কর! যাইতে 
পারে, কিন্ত কেবল তীব্র কর্তব্য জ্ঞানের দ্বার! অনুপ্রাণিত করিতে 
পারিলেই আত্মোৎসর্গা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দৈন্ত সংগঠন করা 
সম্ভবপর হয়। নিজের দেশ বা ধর্মরক্ষার চিন্তাকে অবলম্বন 
করিয়াই কেবল পুর্বকথিত তীব্র কর্তব্য বুদ্ধির বিকাশ দেখান 
যাইতে পারে। ধাহারা হোমরূলের তবক দেওয়া বরফী দেখাইয়া, 
দেশের আবাল বৃদ্ধকে গৈন্ত সাজিতে বলিতেছেন, তাহার! এই সামান্ত 
কথাটা বুঝিতে পারিতেছেন ন' যে, আজি যে রাজ-শক্তির হস্তে 
হোমন্ধূল দেওয়ার অধিকার আছে, ছুই দিন বাদে এ দেশের 
লোকে প্হোমরূল উপভোগের ধোগ্যতা দেখাইতে পারলেন 
না” বলিয়াও ত তাহা পুনঃপ্রহ্যাহার করিবার ক্ষমতাও সেই 
রাজশক্তির মুষ্টিমধ্যে নিহিত রহিগ্লাছে। ধর্ম সম্বদ্ধের কথা অন্তরূপ 
মুসলমান রাজশাসন সময়ে ধর্মমরক্ষা ব্যাপার লইরা এ দেশের 
হিন্দগণকে কি কষ্টই না সহা করিতে হইয়াছে! এ সময়ে 
আমাদিগকে সে শ্রেণীর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে না| ইংরাজগণ 
কোনরূপ আইন কান্ুন বিধিবদ্ধ করিয়া" আজি পধ্যন্ত আমাদের 
ধর্মকার্ষ্য হস্তক্ষেপ করেন নাই। জর্দ্ণ তুর্কী জাপানী ভবিষ্যতে 
কখন ইংরেজদের স্থলাভিষিক্ত হইলে তাহারা! এ সম্বন্ধে কিরণ 
আচরণ করিতেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এদিক দিয়! 


পা পা পা্টিতা লা পাটি সি শী পি শস্ ল ব প আপা শট সপ সপ 
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দেখিতে উপস্থিত হইলে অতীত কালের ব্যবহারের জন্য ইংরাজ 
গবর্ণমেন্টের নিকট এ দেশের ব্রাঙ্গণগণ কৃতজ্ঞতা শ্বীকার না করিয়। 
থাকিতে পারেন ন। সেই কৃতজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া 
ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কর্তব্যবুদ্ধির উন্মেষণ হওয়া এ সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; 
সেই কর্তবাবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া,__স্বদেশ রক্ষা করিতে 
নহে, পরন্ত ইংরাজ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ত, কোন্‌ ব্রাঙ্ষণ এ 
মমরে, তাহার দ্বারা যতটুকু কাধ্য হইতে পারে, তাহা করিতে 
ইতস্ততঃ করিতে পারেন ? 

এখন যুদ্ধের অবস্থা যে স্থানে আঙিয়। উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে 
এ সময়ে এ দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর যোদ্ধা সংগ্রহেরই সমধিক 
প্রয়োজন দেখা যাইতেছে । এ সময়ে যাহারা লৌকিক প্রতিষ্ঠার 
ধূলি মুষ্টি দেখাইয়া এই ত্রাঙ্গণ্য কর্তব্যবুদ্ধির উচ্চস্থান হইতে বিচ্যুত 
করিয়া বুবকগণকে নীচে নামাইয়া আনিতে ব্যগ্র আর (075011]) 
(1০012 বিধিবন্ধ করাইয়া দেশের আবাল*বুদ্ধ সমস্ত লোককে 
ধরিয়া লইয়! যাইয়া কাওয়াজ শিক্ষার লাইনে দীড় করাইয়। করতালি 
দিতে ব্যাকুল, তাহার৷ ব্যবদায়িক বিদ1 বুদ্ধিতে যত বড়ই হউন 
ন কেন, বর্তমান রাজনৈতিকক্ষেত্রে লোক-পরিচালক পদের গু 
দায়িত্ব স্বীয় স্বন্ধে লইবার এককালান অযোগ্য পাত্র । 

এই শ্রেণীর দিখিদিক্ব-জ্ঞান-শুন্ত লোকের! এ সময়ে আর একটা 
তরস্কর ভ্রান্ত নীতির অন্ুদরণ করিতেছেন । ইহারা এই সুযোগে 
্রাঙ্মণ ও অত্রান্মণ মধ্যে আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে, যে কতকগুলি 
সামাজিক রীতি নীতি এদেশে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে, 
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তাহা তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। দৈন্তদলভূক্ত হইলেই 
ব্রাহ্মণযুবককে ডোম চামারের সহিত একত্রে বিয়া আহার করিতে 
কোন বাঁধা নাই, এইরূপ একটা কথা ইহারা এ সময়ে তুলিয়াছেন। 
ইহারা দেখিতেছেন না যে, ইহারই ফলে এদেশের অনেক নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণ তাহাদের সন্তান্গণকে দেনাদলে প্রবিষ্ট হইতে দিতে ইতস্ততঃ 
করিতেছেন । এদেশেব লোকের প্ররুতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
বলিয়াই লোকনীতিজ্ঞ লর্ড কিচনার, কয়েক বৎসর পূর্বে, রাজপুত 
জাতির একদল, কনোজ ত্রাঙ্গণের একদল, জাঠ জাতির একদল 
ইত্যাি ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৈম্তদল 
ধগঠনের ব্যবস্থা এদেশে করিয়া গিয়াছেন ৷ তাহার এই নীতি 
অনুসরণ করিয়া মিলিটারি বিভাগের কর্তৃপক্ষ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সৈহের 
একট! স্বতন্থদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধাহারা একাকারের 
'আশঙ্কাতে পুক্র পোল্রদিগকে সৈম্যদলে প্রবিষ্ট করাইতে এখন 
অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের মন হইতে সে আশঙ্কা দুর 
করিতে এবং এই সহজ উপায়ে বন্থ ব্রাহ্মণ যূবককে সৈশ্যদলে 
প্রবেশের সুযোগ দান করিতে পারিবেন 
এ সম্বন্ধে এ সময়ে আর একট! কথ! না বলিয়াও নিরস্ত হইতে 
পারিতেছি না। যেখানে ধর্শরক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণযুবকের আত্মোৎসর্গ 
করা প্রয়োজন বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইবে, সেখানে তাহার চির- 
পোধিত ধর্্-মতকে শিথিল করিয়া দিয়া, তাহাকে ধর্মের জন্ঠ প্রাণোত্সর্গ 
করিতে বলাও যাহা, আর রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের বাম্প বাহির করিয়! 
দিয়া, চালককে দ্রতবেগে গাঁড়ী চালাইতে আদেশ করাও তাহাই । 
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সদ পাস পাস্িরীসি পাস সরস, সি পলি পো সস লিপি লা পাস সাল 


প্রস্তাবের উপসংহারে আর একটি কথার উল্লেখ না করিয়া 
নিরন্ত থাকিতে পারিতেছিনা | পীঁচ শত বৎসর পূর্বে যে পদ্ধতিতে 
যুদ্ধ-কার্য্য চলিত, এখনকার যুদ্ধ-কাঁধ্য সেভাবে চলিতেছে না। 
এখন যেভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, শত বৎসর পরে আর সেভাবে যুদ্ধ- 
কার্ষ্য চলিবে না । মুসলমানের অভ্যুদয় কালে যুদ্ধান্ত্র ছিল__তর- 
ওয়াল আর বর্শাঃ সে সময় লোকবলের প্রীধান্ত দ্বারা যুদ্ধ-বিজয় 
হইতে দেখ! যাইত । কিছুদিন পূর্বেও অর্থবলে যুদ্ধ জয় হইতে 
দেখা গিয়াছে । এবার যন্ত্র-বলের উপরে যুদ্ধের জয়-পরাঁজয় নির্ভর 
করিতেছে । বলিতে বাপা নাই--অতীতে পাশব বলের যুদ্ধ চলিত, 
বর্তমানে দানব-বলের যুদ্ধ চলিতেছে, ভবিষ্যতে মানব বলের বুদ্ধ 
চলিবে। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন, ময়দানব নামের সহিত 
কল-কৌশল-শিল্পকলার কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জঙ্যই বর্তমান 
কালের যুদ্ধকে “দানব-যুদ্ধ” বলিয়! অভিহিত করিতেছি । বর্তমান 
যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতিত হইলে অদূর ভবিষাতে আর এক 
নৃতন ধরণের যুদ্ধ-ক্রীড়া আরম্তু হইবে। পেযুদ্ধে এখনকার মত 
উত্তপ্র নরশৌণিতস্রোত প্রবাহিত হইবে নাঁ। কেবল মানবের 
প্রতিভা-বল সে মহাযুদ্ধক্ষেত্রের একমাত্র মহানস্ত্র থাকিবে। যে 
জাতির প্রতিভা অধিক থাকিবে, সেই জাতিই এই বিশ্বব্যাপী 
মহাবুদ্ধে জয়লাভ করিয়! জগতের আর সমস্ত জাতির উপরে অধ্যাত্ব- 
সাআাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইবে। জগতের দেই ভাবী 
মহাযুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইবার উচ্চাভিলাষী এদেশের ব্রাক্মণ-বুবক- 
যৌদ্ধাগণ মধ্যে আজি কেহ আছেন কি? যদি কেহ থাকেন, তবে 


২৬ শোণিতাগুলি। 


ভবিষাতের সেই মহাযুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, তাহার পক্ষে আঙ্গি 
' এ বুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ভয়ের কথা কি? বর্ষা খতৃতে দূর 
হইতে নিজের বাসস্থানে যাইয়া পৌছিতে হইলে, পরের জমির জল 
কাদ! কাহাকেই বা ন! মাড়াইতে হয়? 


১০ 
ক্রাঙ্সাণ্যশর্প ও সামলিক বিদ্যা । 
(১) 

সত/পীরের ব্রতকথা কহিয়া নগদ ছুই আনা পরসা আর 
একখান! গামছ৷ দক্ষিণ! আদায় করিবার জন্য, ছেঁড়া একখান! পাঁচালী 
পুঁথি বগলে লইয়! ক্ষুধার্ত ভট্টাচার্য্য ঠাকুর বৈশাখের দুইগ্রহর রৌদ্র 
কানু কেওটের বাড়ী অভিমুখে ভ্রতপদে ছুটিয়াছেন। এক দিকে 
ইদ্ানীন্তন কালের ব্রাহ্মণ্য কর্তব্য পালনের পদ্ধতি তো এইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অপর দিকে, ইয়োরোপের রণক্ষেত্র, 
গভীর অন্ধকার রাত্রে, মাটির গর্ভের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়! থাকিয়া 
ছুইদ্বল অসীম সাহসিক যোদ্ধা, এক অপরের অজ্ঞাতে, শক্র পক্ষকে 
নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে বিষাক্ত গানপূর্ণ গোলা ছুইহাতে শব্রর 
ট্ঞ্চে অভিমুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া সমরকরুতিত্ব দেখাইতেছেন। 
ইহার একটার সহিত যেমন প্রত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অতি দুর সং্রব, 
তেমনি উহা'র অন্যটীর সহিতও প্রকৃত সামরিক বিদ্যার ততোধিক 
দুর সম্বন্ধ । এখানে পক্রান্ষণাধন্্” এবং “পামরিক বিদা” শব 
উহার শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহার করা যাইতেছে) কাজেই ক্রাঙ্গণ্য-পবিত্রতা 


ত্রাহ্মণ্যধর্ম ও সামরিক বিদ্যা । ২৭ 


১ লো সি এস স্পট রসপরস্রসপটশ্উ্রস্ রস এ পপস্্উপ্পপপরসপররসিসসিরসপর পপসাপরি ০০০০৬০০২০ 


বিহীন আধুনিক অর্ধশিক্ষিত ব্রাঙ্গণ অথবা সমর-শব্দ বাচ্য নহে 
অথচ বুদ্ধ নামধেয় আধুনিক হতাহতী ব্যাপার যে এ ্রস্ত/বে আদৌ 
আমাদের লক্ষ্ীভূত সামগ্রী নহে, ইহা পাঠককে প্রথমে জানিরা 
রাখিতে হইবে । 

বর্তমান ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ এ প্রস্তাবের মুখ্য আলোচা বিষয় 
নহে সত্য, কিন্তু এ সময়ে যে কারণে “্রাহ্গণ্যধন্্ন” এবং “সামরিক 
বিদ্যার” কথা লইয়! কিঞ্চিৎ আলোচন। করিবার প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহার মূলদেশে যে এই মহাযুদ্ধঘটিত বাপারের একাংশ 
নিহিত রহিয়াছে, ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান 
মহাযুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের সমর-বল বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সৈনিকের 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজনীক্চতা সন্বদ্ধ ত্রিশূলপত্রে ইতিপূর্বে 
যে একটা প্রস্তাব প্রকাশ কর] হইয়াছে, তাহা দেখিয়! কেহ কেহ 
এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে,যুদ্ধ যখন ক্ষত্রিয়ের বর্ণ 
ধর্মগত কার্য্য আর ব্রাহ্মণের বণ-ধর্শগত কার্য্য নহে, এমতাবস্থাতে 
ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধ ব্যাপারের কিরূপ স্থানে যাইয়া কোন্‌ পদ অধিকার 
করিয়া দণ্ডায়মান হওয়! সঙ্গত বা অসঙ্গত, এ সকল কথার আলোচন! 
বর্ণাশ্রমধর্ম-রক্ষণীভিলাষী ত্রিশুলপত্রে করা হয় কেন? এ কথার 
সংক্ষেপে উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণ, ইদীনীং হীনদশাগ্রস্ত হইয়া 
পড়িলে০, শ্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ যেমন অধ্যাত্ববিদ্যার সর্বোপরি পথ 
প্রদর্শক এবং সর্ববোচ্চ উপদেশকঃ ব্রাহ্মণ তেমনই সামরিক 
বিদ্যারও সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্ট।। সামরিক বিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপন! 
্রাঙ্মণাধর্শের বহিভূ্তি সামগ্রী নহে। ধর্মরক্ষার্থে ধর্ম-যুদ্ধেক 
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প্রবর্তন! ব্রাহ্মণ্যধন্মেরই অঙ্গীভূত একটা কার্ধয। পুরাণ তত্বের 
নির্দেশ তথা শ্রতিস্থতি ধর্মশাস্ত্রে আদেশ, এই সিদ্ধান্তকে কতদুর 
সমর্থন করে, তাহাই দেখাইবার জন্য এই প্রস্তাবের অবভারণ । 
প্রথমেই এইরূপ একট। খটকা! উপস্থিত হুইতে পারে যে,_- 
্রন্জ্ঞান লাভই যখন ব্রাহ্মণের একমাত্র পরমাকাক্ষষিত বিষয়, 
এতড্তিন্ন এই নশ্বর পৃথিবীর আর সমস্তই যখন তাহার চক্ষে নিতান্তই 
অসার সামগ্রী, তথন মারামারী কাটাকাটা ব্যাপারের মধ্যে ব্রাহ্মণের 
চিত্ববৃত্তি কোন কারণেই আকৃষ্ট হইবার কথা নহে। এ কথ! ঠিক; 
কিন্ত যেখানে পরবিশ্ত আয়ত্ত করাই হইতেছে বিবাদের মৃলীভূত 
কারণ, পেইরূপ ক্ষেত্রের জন্তই এ কথা। যেখানে তাহা নহে 
অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণের ইন্সিত পরমজ্ঞান লাঁতের পথে বাধা বিশ্ব 
অপসারণের জন্য ব্রাহ্গণের পক্ষে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন, ব্রাহ্মণের 
আত্মধশ্ম রক্ষার জন্য যেখানে ব্রাঙ্মণকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিবার আবগ্তক, 
সেখানকার জন্য এ নীতি প্রয়োজ্য নহে। ব্রাহ্মণকে ব্রঙ্গজ্ঞানাঙ্জনের 
জন্য প্রথমে তাহার নিজের চিন্তকে পবিত্র করিতে হয়; চিত্ত পবিত্র 
ও প্রক্কৃতিস্থ ন! থাকিলে, শরীর ও বুদ্ধি-বৃত্তি কাধ্যসাধনোপযোগী 
থাকিতে পাবে না। এই জন্ত শাস্ত্রে ( গরুড় পুরাণে ) বলিয়াছেন_- 
"চিত্ায়ত্বং ধাতুবশ্য শরীরং, চিন্তে নষ্টে ধাতবোধাস্তি নাণম্‌। 
তম্মাচ্চিন্তং সর্বদ| রক্ষণীয়ং, স্বস্থে চিন্তে,বুদ্ধয়ঃ সম্ভবস্তি ॥৮ 
চিত্তকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিতে হইলে পতত যাগ যজ্ঞার্দি ধর্্া- 
নুষ্ঠঠনের একান্ত প্রয়োজন | ধন্মান্ুষ্ঠান কার্য্যের উপকরণ পামগ্রীর 
মধ্যে আপনার দেহটাকেই সর্বপ্রধান বন্ত বলিতে হয়। দেহ না 
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থাকিলে ধর্মানুষ্ঠান করিবে কাহার বলে ? এজন্য দেহ রক্ষা সর্বাগ্রে 
আবশ্যক | এজন্ই শাস্ত্র কর্তীরা সর্ববাথ্ে বলিয়াছেন,_- 
”আত্মানং সততং রক্ষেৎ? 
আরও বলিয়াছেন__ 
“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্‌ 

দেহ ধারণের জন্য অন্ন বস্ত্রাদি সংস্থানেরও প্রয়োজন ; সেজগ 
একটা বাসস্থানেরও প্রয়োজন ;_-অর্থাৎ শান্তিতে থাকিয়া জ্ঞনাু- 
শীলন করা যাইতে পারে, এমন নিরাপদ বাসস্থানেরও তাহার 
প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম অনুশীলন কার্ষ্যে আত্মনিয়োগের পুর্বে 
শিক্ষা প্রাপ্তির সুব্যবস্থারও নিতান্ত প্রয়োজন । এক জীবনের 
অনুশীলনে ব্র্গজ্ঞান লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে; এজন্য নিজ 
জীবধার! বা বংশ-প্রবাহ রক্ষার প্রয়োজন, অর্থাৎ নিজের পুত্র পৌল্র 
প্রপৌভ্রাদিতে আসিয়া ব্রন্ষক্তানান্থুশীলন করিতে পারেন, এবূপ 
নিজ বংশধারা-প্রবাহ রক্ষার সুব্যবস্থা করাও তীহার পক্ষে একান্তই 
প্রয়োজন। * এজন স্্রীপুক্রাদি পরিবারবর্গ পবিত্রভাবে রক্ষা করি- 
বার প্রয়োজনও ব্রাহ্ষণে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে 
মানব-সমাজ-ধর্ম মধ্য দিয়া অর্থাৎ ব্রহ্গচর্য্য, গাহ্স্থা, বাণপ্রস্থ ও 
সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের বিভিন্ন স্তর বা সোপান অতিক্রম 
করিয়া ত্রাঙ্মণকে অন্তিম ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হয়) 
কাজেই কেবল নিজের জীবন নহে, মানব-সমাজকে পবিভ্রভাৰে 
রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্ষণকে সর্বদাই বিশেষ চেষ্ট। করিতে হয়। 

* "আত্মাবৈ জায়তে পুত্র£” হনুঃ স্মৃতি । 
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পিপাসা পরই পসরা রে 


এ সম্বন্ধে আরও একটা কথ। আছে। নিজের ক্ষুদ্র বাড়ীথানিকে 
্বাস্থাকর স্থানে পরিণত করিতে হইলে যেমন প্রতিবেশীদের বাড়ী- 
ঘর এবং পার্খবন্তী স্থান সকলও স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিবার প্রয়োজন, 
সেইরূপ নিজের পবিভ্রতী রক্ষ। করিতে হইলে নিজ সমাজের 
পবিত্রতা রক্ষা করিবারও একান্ত প্রয়োজন । ত্রাঙ্গণ্য ধর্মের ভিন্তি 
এই উচ্চ নীতির উপরে সংস্থিত। 

চোর, তস্কর, দস্থাদল তথা দস্যযভাবাপন্ন রাজশক্তি_তাহা! ভিন্ন 
দেশেরই হউক বানিজ দেশেরই হউক-্যাহাীতে নিজের পবিত্র 
সমাজকে আক্রমণ করিয়া সমাজ বিপ্লব 3 রাষ্ট্বিগ্রব ঘটাইয়! তুলিতে 
না পারে, এক্জন্ত ব্রাঙ্গণকে সর্বদাই সচেতন থাকিতে হয়। প্রাচীন- 
কালে এদেশের ব্রাঙ্গণগণের এই দাঁগিত্ববোধ পূর্ণমাত্রাতে ছিল 
বলিয়াই দৈত্য ও অস্ুরদের আক্রমণ হইতে সমাজ ও দেশ রক্ষা 
করিবার জন্ত তাহারা সময় সময় যাইয়! ক্ষত্রিয় বীরপুকষদের এবং 
দেবতাদের শরণাপন্ন হইতেন। কেবল তীর! তাহাই করিতেন না, 
নিজেরা অতি বত্বের সহত বুদ্ধবিদ্যা শিক্ষ/ করিতেন এবং নিলের 
অধ'ত সামরিক বিদ্য। যোগ্য ক্ষত্রিয় বারপুক্ষগণকে শিক্ষ। দিতেন 
এবং বিশেষ প্রয়োজন স্থলে তাহারা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে যাইয়। অবতীর্ণ 
হইতেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,_-রাম লক্ষণকে বিশ্বামিত্র ও 
অগ্তার্থ, কৌরব ও পাগুবগণকে , দ্রোণাচার্ধয, লব-কুশকে 
বামীকি খধি, ভীম্মকে ও কর্ণকে পরশুরাম, কার্ডবীর্ঘযাজ্জুনকে 
দভাত্েয়, কৃষ্ণ বলরামকে সন্দীপন খধি, দ্ানবগণকে শুক্রারচর্য্য 
এবং দেবগণকে বৃহস্পতি অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন । পুরাণ 
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ইতিহাসাদি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে উদ্ভুত করিয়া এইরূপ 
আরও কতশত রাজার এবং তাহাদের সমর বিদ্য-শিক্ষাপ্রদাতা 
মহাপ্রতাপশালী ব্রাহ্গণ-গুরুদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ফলতঃ এদেশের প্রাচীনকালে সমর বিদ্যার প্রধান ও প্রকট উপদেই্। 
খধিগণই ছিলেন । খধিগণই সমরবিদ্যার রক্ষক ছিলেন। 
নন্থর্রেদসংহিতা খধিরই কনিঃস্থত উক্তি সকল হইতে সঙ্কলিত। 
পুরাকালে ব্রাহ্মণ যোদ্ধাগণ যে কেবল ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণকে 
সমর বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তাহ নহে; তাহারা প্রয়োজনানুসারে 
ল্বয়ংও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। ঘুদ্ধকারধ্যে নেতৃত্ব করিতেন। 
ইতিপূর্বেও একবার একথার আভাস দিয়াছি। স্থল বিশেষে যুদ্ধ- 
কার্ষ্য ব্রান্মর্ণে, ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতা করিলে ৪, রণক্ষেত্র ক্ত্রিয়ের 
নেতৃত্ব এবং ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব সম্পূর্ণ পৃথক প্রকারের ছিল) এতদু- 
ভয়ের মধো হিমালয় এবং বল্ীকস্ত পের পার্থক্য ছিল বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না । পুাঁণ ইতিহাসাদির নিপুণ পাঠকগণের নিকটে 
এই পার্থক্যের পরিচয় দানের চেষ্ট নিশ্রয়োজন ৷ অন্তকে বুঝাইবার 
জন্য সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ 
বুদ্ধের জন্ত বুদ্ধ করিতেন, ব্রাক্মণগণ তাহা করিতেন না) তাহারা 
নাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্তই গ্রয়োজন স্থলে অস্ত্র ধারণ করিতেন । 
ইহার অন্তথাচরণ করয়। যেখানে যেকোন ব্রাহ্মণ, বৃত্তি গ্রহণ 
করিয়। অথবা; ব্)ক্তিগত স্থার্থসিদ্ধির চিন্তার সহিত সহ্বন্ধযুক্ত হইয়! 
দ্ধঙ্গেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তিনি দশের চক্ষে অতিশঃ লঘু হইয়া 
পড়িতেন। এই জন্তই ত্রাহ্মণ দ্রোণাচার্ধ্য মহাপরাক্রমশালী অদ্বিতীয় 





৩২ শোণিতাঞ্জলি। 


ও পপ 


যোদ্ধা হইয়াও কুরু-বৃত্তিভোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন আর 
রাজ্যাধিকারেচ্ছা-পরিশৃন্ত ব্রাহ্মণ পরশুরাম বিষ্ণুর দশ অবতারের 
মধ্যে এক অবতার বলিয়া হিন্দু সমাজের সর্বত্র আজিও প্রপুজিত 
হইয়! রহিয়াছেন। ত্রাহ্গণ্যধশ্মের এক অতি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই 
আচরণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । ইহা এখানে আর একটু বিশেষ 
করিয়া বলবার আবশ্তকতা উপলব্ধি করিতেছি । 

ধনুর্বেদের স্যার আযুব্ধেদ, ব্রাহ্মণয-অনশীলনের আর একটা 
বিশাল বিভাগ । চরক, সুশ্রত, হারীত, শাঙ্গ ধর প্রভৃতি চিকিৎস! 
শাস্ত্রের গ্রন্থ-প্রণেতাগণ সকলেই ব্রাঙ্গণ ছিলেন। অথচ ব্রাঙ্গণ, 
চিন্ষিৎস! ব্যবসায়ী হইলে যে সমাজের চক্ষে হেয় হইয্া পড়েন, 
তাহা আজিও আমরা! প্রত্যক্ষ করিতেছি । ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎ্দ! 
ব্যবসায় অবলম্বন করা যে একটা অতিশয় পাপ জনক কার্য, শান্ত্রেও 
একথা উক্ত হইয়াছে । * দেবতার পূজা, আরাধনা এবং হোম 
যক্ঞাদি কর! ব্রাক্মণের অতি প্রিয়কার্ধ্য, কিন্তু বৃতি গ্রহণ করিয়া এ 
সকল কার্য করিলেও ব্রাহ্ছণ আমাদের শাস্ত্রান্যায়ী পাপী বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকেন। 1 অন্ত কথা দূরে থাকুক, যে অধ্যয়ন 





* শ্রান্ধে ও যাগযজ্ঞে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের বজ্জন করিতে হইবে । যথা- 
“চিকিৎসকান্দেবলকান্মাংসবিক্রয়িণস্তথা । 
বিপণেন চ জীবন্তে! বঙ্জাহ্াহবাকবায়োঃ ॥” মনুসংহিতা । 
1 *শুদ্রশপ্তোডিত্তযাজী গ্রামযাজীতি কীন্তিতঃ। 
দেবোপজীবজীবীচ দেবলশ্চ প্রকীর্তিতঃ ॥ 


ত্রাঙ্গণ্যধন্্দ ও সামরিক বিদ্যা |. ৩৩ 


পাস্িলাপশপলাপ্পিস্সিপর। 





শিপ 


অধ্যাপনাদি করা ত্রাহ্মণ-জীবনের প্রধান কার্য্য, তাহাও বৃত্তি গ্রহণ 
করিয়া করিলে, ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে খ্থলিত হইবেন 
বলিয়া শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে ।* শাস্ত্রের এই সকল বিধি ব্যবস্থার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থ গ্রহণ 
করিয়া অর্থের বিনময়ে ত্রাহ্ষণ চিকিৎসা কার্য্যেই লিপ হউন বা 
বুদ্ধ কার্যেই নিযুক্ত হউন, অথবা! বিদ্যাশিক্ষা দান করুন কিন্বা 
বাগষজ্ঞ দেবপুজাদি কার্যেই ব্রতী শুউন, তাহাতে ব্রাহ্মণের জীবনে 
ক্রমে কতকটা দোকানদারী বা বৈশ্ঠ ভাবের প্রাহুর্ভাব করিয়া তাহার 
“্বাক্মণ্যপবিব্রতা” এককালীন নষ্ট করিয়া দিতে পারে বলিয়াই 
ব্রাহ্মণের পক্ষে এই সকল আচরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । শান্ত্রকারেরা 
কেনই যে বলিয়াছেন__ 

*শৃদ্রাণাৎ স্থপকাবীচ শৃত্রযাজীচ যে দ্বিজঃ। 

অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ 1৮ 








শুদ্রপাকোপজীবী যঃ সুপকারঃ প্রকীন্তিতঃ | 
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়াস্তিতে ।” 
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 
“কুশীলবে। দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চজীবতি । 
ঈদৃশা ব্রাহ্মণ! যে চ অপাংক্তেয়ান্ততে মতাঃ ॥ 
পল্পপূরাণ । 
* . "গোবধে ব্রাতাতা স্তেয়মূণীনাঞ্চ পরিক্রিয়। 
অনাহিতান্মিতা পণাবিক্রয়ঃপরিবেদম্‌ ॥ 
ভুতাদধ্যয়নাদানং ভূতকাধাপনং তথা । 
পারদা্যং পরিবিস্তাং বাদ্ধ ব্যং লবণক্রিয়া ॥ 


৩৪ শোণিতাঞ্জলি। 


বিলাপ পপি পাশা পদ কপ সস পপ স্ছি পাস এ সপ শশী লা সি ২ পলাশী 


ইহার তাৎ্পর্ধ্য বুিতে অতঃপর কাহাকেই আর অধিক প্রয়াস 
পাইতে হইবে না । 


ইদানীস্তন কালের একটা এঁতিহাসিক ঘটনাকে পাঠকগণের 
সন্মুথে উপস্থিত কবিয়৷ আমাদের শাস্ত্রের এই স্থদুরদর্শী দিদ্ধান্তের 


স্ীশুর্ববিট ক্ষত্রবধো৷ নিন্তোর্থ জীবিতা। 

নাস্তিকং ব্রতলোপশ্চ যুলংগোশ্চৈৰ বিক্রয়) 

পিতৃ মাতৃ হুঙৃ্তাগন্তড়াগারাম বিক্রয়ঃ। 

কন্যায়াদূষণঞ্চেব পরিবিন্দক যাঁজনম্‌ | 

কন্য|প্রদানং ত্তৈব কৌটিলাং ব্রতলোপনম্‌ । 

আত্মনো হর্থে ক্রিয়ারন্তে। মদাপন্ত্রীনিষেবনম্‌ ॥ 

স্বাধাধাগ্রিহততাগে! বাক্িবতাগ এবচ। 

অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ভাষা স্মপরিবিক্রয়? ॥ 

উপপাপানি চোক্তানি প্রায়শ্চিত্রং নিবোধত ॥” 

গঞ্ড়পুরাণ | 
উপগি উদ্ধত শ্লোকের তাত্পধা এই £-গোবধ, উপনয়নাদি সংস্ষ।রহীনতা. 

চুরিঃ ধণ পরিশোধ না করা। নিতা হোমাদি না করা, পণ্য বিক্রয়, পরিবেদন, বেতন 
দিয়া অধায়ন ও বেতন লইয়া অধাপন, পরদার, পরিবিত্তিতা অর্থাৎ জোষ্ঠের পুঝের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ, সুদ গ্রহণ, লবণ বিক্রয়, স্ত্রশূদ্র বৈগ্ঠ ক্ষত্রিয় বধ, নিন্দিত 
উপজীবিকা, নাস্তিকতা, ব্রতভম্গ, অভিচারাদি কার্ধা, গোবিক্রয়, পিতামাতা ও 
ব্ুগণকে তা।গ, সরোবর ও উদ্যান বিক্রয়, কণ্ঠ। দূষণ, পরিবিন্ক-যাজন বা তাহাকে 
কন্যাদান, কুটিলত।, ব্রতলোপ, আপনার প্রীতার্থ কোন কার্ধানুষ্ঠান, মদপান, 
পরম্ত্রীসেবা, স্বাধায়, অগ্রি ৃত ও বান্ধবতাগ, অসৎ শান্ত্রপাঠ, ভার্যা। ও পুত্র বিজয় 
এই সকল পাপকার্ধ্য উপপাতক মধো পরিগণিত এবং প্রায়শ্চিত্ত । 


ব্রাহ্মণ্যধর্্ম ও সামরিক বিদ্যা | ৩৫ 


কসম টিপস পর সল্প এ সপ অর অজি ৯ পপা্সিা সিসি লা সিসি পি পাস পা সস সস পা প্র এস সি 


বুলে যে কি অটল সত্য নিহত রহিয়াছে, তাহা আরও একটু পরিষ্কার 
করিয় বুঝাইয়৷ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

মুসলমান রাজ্য শাসন সময়ের মধ্যভাগে যখন হিন্দুসমাজের উপর 
অত্যাচারের মাত্রা! অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল, যর্থন ক্ষত্রিয়গণ 
এককালীন হীনতেজঃ হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মণকে 
রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কতকগুলি বলবান্‌ লোকের 
অন্ত্রধারণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল । এই সময়ে যে 
সকল ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচত যজন বাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়া অন্রধারী যোদ্ধারূপে আপনার্দিগকে পরিণত 
করিয়াছিলেন, তাহাদের এবং তাহাদের স্ত্ী পুত্র পরিবারবর্গের ভরণ- 
পোষণার্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জনীদার এবং শ্রামবাসিগণ কিছু কিছু ভূমি 
নির্দিষ্ট করিয়৷ রাখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের দ্বারা হিন্দু সমাজ 
তৎকালে বিশেষরূপে উপকৃত হইতে থাকিলেও ইহার! যে নগদ 
বেতনের নামান্তর শস্তক্ষেত্রের উপসত্ব ভোগ করিয়।৷ এইরূপ কাধ্যে 
ব্রতী হইয়া রহিয়াছিলেন, এজন্য তৎ্সাময়িক ব্রাঙ্গন সমাজে ইহারা 
একটু হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের সন্তান সম্তভতিগণ 
সেই অবণ্ধ ব্রাক্ষণ সমাজে একটু হীনভাবাপন্নই হইয়া রহিয়াছেন। 
পশ্চিম বাঙ্গালাতে বিহারে ও কাশী-প্রয়াগ প্রদেশে “ভূঞার ব্রাহ্মণ” 
নামে আজি যে অম্প্রন্নয় অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদেরই 
পুরবপুরুষগণের কথা এথানে বলতেছি । এই “ভুঞ্ার ব্রাহ্মণকে” 
যাহারা মাগধ, মাথুর ও নাগর ব্রাহ্মণের স্ায় একটা শ্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের 
ব্রাহ্মণ মনে করেন এবং এইরূপ দিদ্ধান্তের মূল দৃঢ় করিবার ন্ট 


৩৬ শোণিতাঞ্জলি। 


সমস 


ফাহারা ইহাদের স্থষ্টি বৃত্তান্ত আবিষ্কার উদ্দেশ্তে পুরাণের পৃষ্ঠা 
অনুসন্ধান করেন, তাহার! নিতান্তই ভ্রান্ত * দিলী হইতে 
মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত যমুনা ও গঙ্গার উভয় কুলের কতকদূর পর্ষ্যস্ত,_ 


শিপ 


শপ পর পর এপি 











_শাােশেশী শী শি শ্পিিপীসাদিিস্পি ও 
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ধন ও সামরিক বিদ্যা ৷ ৩৭ 


পাপা শি অত তি লাস্ট ০ ৯ পিএ সপ লস লিপ সত পতিত পি সপ শপ পি পাস স্পা সিপস্মিরস্সিপ পিলী অলী 


যেখানে র্বকালে মুদলমানদের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হাছিল, 
কেবল দেই সকল স্থানেই "ভূঞার ব্রাহ্মণের” অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সকল স্থানেই কতকগুলি বলবান্‌ ব্রাঙ্মণ যজন বাজন 
অধায়ন অধ্যাপনাদি কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া শ্বজাতি, শ্বধন্ম ও দেবালয়াদি 
রক্ষার জন্য অন্ত্রধারশ করিয়াছিলেন এবং কতকটা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ 
যোদ্ধারূপে আপনাদ্দিগকে পরিণত করিগাছিলেন। ইহারা নিজ 
জীবনে এবং তৎপরে পুরুষানুক্রমে গ্রামবাপিগণের প্রদত্ত ভূ মর 
উপদত্ব দ্বারা আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যর সংগ্রহ কররয়া আসর" 
ছেন বলিয়াই ইহারা সমাজের চক্ষে অন্যাপি হীন ভাবাপন্ ভইয়! 
রহিয়াছেন। বৃত্তি না লইয়া যদি ইহাদের পূর্ববপূরুষগণ কেবল 
্রাহ্মণ্য কর্তৃধ্য পালনার্গ যোদ্ধ। সাজিয়া ধর্মরক্ষা কার্ষ্য ব্রতী হইয়া 
থাকিতে পারতেন, তাহা হইলে অন্ান্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সমাজে 
ইইাদেরই সম্মান অধিক হইত এবং ইহারা সমাজের অতি উচ্চ ৪ 
পৃজ্য আদন অধকার করিয়া রাখিতে পারিতেন। 

্রাঙ্গণগণ যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখনই তাহাতে 
সীম পারদশিতা দেখাইতে পারিয়াছেন। বে সকল বীর ব্রাহ্মণ, 
মুসলমান রাজ্যশাসন সময়ে নিম্নশ্রেণীর ছুর্দান্ত মুপলমান রাজপুকুষ- 
গণের অত্যাচার হইতে হিন্দু দেবালয় ও হিন্দুরমনীগণকে রক্ষা 
করিবার জন্ত--কতকটা ইয়োরোপের মধাযুগের “নাইট” শ্রেণীর 
্তায়_রক্ষক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহারা এবং তাহাদের 
ংশধরগণ এক সময়ে এতদুর শক্তিশালী যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছিলেন 
যে, তাহাদের ভয়ে যু্লমান রাজ্যশাসকগণকে পর্যন্ত চিন্তাকুলহইতে 


৩৮ শোঁণিতাঞ্জলি। 








পক অর সপ 





পরস্পর পল পার্স 


হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাপে দেখিতে পায়! বার, মুসলমান 
রাজ্যশাসন কালের মধ্যে এক সময়ে বাঙ্গালা দেশকে বারভাগে বিভক্ক 
করিয়া বারজন হিন্দুরাজা সম্পূর্ণ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন ক'রতে 
সমর্ণ হইয়াছিলেন। “বার ভূঞা” বলিয়া! ইহারাই বাঙ্গালার ইতিহসে 
অদ্যাপি পুজা হইয়া! রহিয়াছেন। ইহাদের এমধো অনেকেই ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন | বিহার এবং কাশী-প্রয়াগ প্রদেশে “ভূঞার” ব্রাহ্মণের হস্তে 
এখনও কতকগুণি স্থবৃহৎ জমীদারীর শাসন সংরকণ কারা স্তস্ত 
হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পায়! যাইতেছে । ইহাদের পুক্বপুরুষগণ 
মধ্যে কেহবা শদ্ধ স্বাধীন কেহব! সম্পূর্ণ স্বাধান ব্রাহ্মণ রাজা বলির! 
বর্ণিত হহয়াছেন। এখন ইহার! “জমিদার” নাষেই খ্যাত । এই 
সকল ব্রাহ্মণ জমিদার, বিস্ত বিভব এ্রশ্বর্য্যে ও রাজসন্মানে এ সময়ে 
অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়! থাকা সন্বে৪, যজন যাজণ অধ্যরন 
অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধন্মাচরণ হঠতে কতকটা শ্থলিত 
বলিরা, ইহারা হিন্দুসমাজের চক্ষে, দরিদ্র ব্রাঙ্গণ পঙ্ত শ্রেণী 
অপেক্ষা সামাজিক সম্মানে অনেক দুর নিম্ন স্থানায় হইয়। রাহ্য়াছেন। 

এসম্বদ্ধে কেহ কেহ এমন কথাও খলিয়া থাকেন যে,_-যজন, 
যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা'দি ত্যাগ করাতে ইহারা! মমাজে৭ চক্ষে লঘু 
ভাবাপন্ন হয়েন নাই, পরস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবহত্যা নিষেব, সে স্থলে 
ইহাদের পু্বপুরুষগণ যুদ্ধবিগ্রহ কার্যে লিগ্ত হইর1 নরহত্যা যহাপাপে 
জড়িত হইয়৷ পড়বার সমর হহঁতেই হের হইয়াছিলেন এবং সেই 
হইতে ইহাদের বংশধরগণ দমাজের দৃষ্টিতে হীন ভাবাপন্ন হইয়! 
রহিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রমাত্বক । যে ধর্মশান্ত্রে অতি 


স্পানিপিসিপিশ বদ পাদ সি পাটি পিসি সি 


লাসিশাী লাক্স পা সসপসটিপানস পাখি পাপা বো পাস পা এত উপাছি পাতি সিশিিশাছি শীত 


ব্রাহ্মণাধন্ম ও সামরিক বদ | ৩৯ 


পাটি সি পাস সি লাস পি পাস জরা পিএ তল শব, সস 


ক্র জীব সুিক মার্জার ভেকাদি পর্্য্ত হত্যাতে, হত্যাকারী 
্রাহ্মণকে, এরূপ হত্যাজনিত পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
গুদ্ধ হইতে হইবে, আদেশ করিয়াছেন, * সেই ধর্মাশাস্ত্রেই মুক্তকণ্ঠে 
ইহা! ঘোষণ। করিয়াছেন যে,_-আক্রমণকারী শত্রু বা আততারী-বধে 
কিছুমাত্র পাপ নাই 1 এরূপ আততায়ী শত্রু যদ্যপি ব্রাহ্মণ হয়, 
তৰে সেরপ ব্রাহ্মণ শত্রুকে বধ করিতেও পাপ নাই: কেবল ইহাই 


শা শি ও 5583 শি পপ ০টি 


* মুষকমার্জারনকুলমণ্ুঁকড়গুঁভাজগরানামন্যক্রমমুপোধিতঃ | 


1 


নখ 
শী 


কুতরান্ন ভোজয়িত্বা লে।দণ্ দক্ষিণাং দরা।ৎ।” 
বিঞুসংহিত|। 


* “ত্রৈবগিকাংস্তাজেৎ সর্ধবানারস্তানবনীপতে । 


মিত্রাদিযু সমোমৈত্রঃ সমস্তেঘেব জন্তৃযু1 
জরাযুজান্তজাদীন!ং বাত্বনঃ কম্মভিঃ কচিৎ। 
যুক্ত; কুব্বাঁত ন প্রোইং সর্ববসংজ্ঞাশ্চ বয়ে 1” 
বিষুপুরাণ | 
গীতার টীকাতে শঙ্কর স্বামী লিখিয়াছেন__ 
“নাততায়ীবধে দোষ! হস্তর্ভবতি কশ্চন ॥” 


“নাততায়িবধে হস্ত প্রাপনয়াৎ কিন্বিবং কচিৎ। 


বিনাশার্থিনমায়াস্তং ঘাতয়ননাপরাধু য়াৎ । 
গুরু" ব বালবৃদ্ধো বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং | 
আততাক্মিনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥” 


মনু স্মৃতি । 
"“আত্মানং হস্তমায়াস্তমপি বেদাস্তপারগং । 


ন দ্বোষে। হননে তস্য ন তেন ব্রহ্মহা তবেখ।॥ 


৪০ শোণিতাগ্রলি। 


টপস পপ পরস্পর সপ সিরা 


নহে, পুরাণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেশের রাজ।_ধীাহাকে 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সম্মান করিবায় ব্যবস্থা রুহিয়াছে,_-এহেন রাজা, 
ষ্টাচারী ও কুকম্মান্বিত হইলে এবং সমাজের অনিষ্টাচরণ করিলে, 
্রাহ্মণগণ নিজেই সেরূপ রাজাকে কখনও বা সিংহাসন হইতে নামাইয়া 
দিয়াছেন, কখনও বা পেপ রাজাকে ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হত্যা পর্য্যস্ত 
করিয়াছেন 1* আধুনিক সাম্প্রদায়িক ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন 





সি সি ক পাটি পেপাল ২ রিস্ি সটি পি 








প্রারশ্চিত্তং হিংসকানাং ন বেদেধু নিরূপিতং 
বধে সমুচিতে তেষামিত্যাহ কমলোভ্িবঃ” ॥ 


্রক্মবৈবন্তপুরাণ | 

“আততায়ীর”র অর্থ স্মৃতিতে এইবপ লিখিত হইয়াছে_ 
“অগ্রিদোগরদশ্চৈব শাস্ত্রপাণিধধনাপইঃ | 
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততভাঁয়িনঃ ॥* 

বশিষ্ট-স্মতি। 
পউদ্বাতাসি বিষাগ্রিঞ্চ শাপোদ্যিত করং তথ! । 
আধর্বণেন হস্তারং পিশুনঞেব রাজন ॥ 
ভার্ষযাতিক্রামিণঞ্েব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িন2 1” 

বিষুপুরাণ । 


* এক. সময়ে বেণ নাক কোন হিন্দু নৃপতি বড়ই অভ্যাচারী ও অধার্িক 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাক্গণগণ তাহাকে হত্যা করিয়া রাজো শাস্তি ।স্থাপন 
করিয়াচিলন । যথা-- 

“ইতি বিজ্ঞপ্যমানোইপি স বেণঃ পরমধিভিঃ | 
বদ! দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 


ব্রাহ্মণাধর্ন ও সামরিক বিদ্যা | ৪১ 


পাপ সিসি পা্িলো পা পাস পলিসি পাকশী পাপ পি এ পাঁি পালাই পাল শাসিত পাসিস্টিপািপাসমিলাসি পাস লাম পিপাসা, সিসি পিল জিপ? পি 


ব৷ বৈরাগী গৌসাই ঠাকুরদের কতকগুলি উপদেশ বাক্য, বিশুদ্ধ 
ব্াহ্মণ্যধস্্াচরণ মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া ইদানীং কিছুকাল যাঁবৎ 
উহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তুলিতে ঢেষ্টা করিতেছে সতা, কি 
শ'তম্থৃতি পুরাণ তত্্বোক্ত বিধি বাবস্থার কোন স্থানেই আত্মরক্ষার 
জন্য, গ্রায়োজন স্থলে, ত্রাঙ্মণকে, নরহত্যা করিতে নিবারণ করে না, 
বরং উহা না করাছ পাপ বলিয়া ঘোষণা করে। 

কণত৩ঃ হিন্দুসমাজের ছিরাগ ত লোক-বাবহার তথা শাস্ত্রোক্ত বিধ- 
বাবস্থা এতুুভয়েই একবাক্যে ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে যে,_- 
এদেশে ব্রাহ্মণগণ, প্রয়োজনস্থলে, বুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কোন 
কালেই পরাজ্মুখ ছিলেন না, তবে অতি পূর্বকালে অর্থ সম্পর্ক- 
শূন্য হইয়! মিঃম্বার্থ ভাবে কেবল লোক-হিতার্থে এবং সমাজ- 
পম্মরক্ষাগে তাহারা যুদ্ধকার্যে ব্রতী হইতে পারিতেন, পরন্ত ব্রাহ্মণের 
অবস্থা কাগচক্রের নিক্লগতির সহিত যতই হীন হইতে হীনতর 
শাতে আসিয়া নামিয়া পড়িতেছে. ততই বাক্তিগত লাভের দ্দিকে 
চক্ষু রাখিয়া তাহারা যুদ্ধাদ সকল কার্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। 


পিপি পপ শা টি ঁিিতশি তি শাাশাটাাটাশীশটীীশ াশশীপপপপাপিপপাপ্সীপীশসীীপ্দপাপা পপ পা দি পাশপাশি 





ততত্ত মুনয়; সব্বেব কোপমধনমন্ধিতাঃ | 
হন্ঠতাং হ্যতাং পাপ ইত্াচুস্তে পরম্পরমূ ॥ 
যো যন্্পুকঘং দেবং অনাদি নিধনং প্রভুম্‌। 
বিনিন্মত্যধমাচারে। ন স যোগোভুবঃ পতিঃ ॥ 
ইতক্তাা মন্ত্রপৃতৈত্তৈঃ কুশৈমু'নিগণা নৃপম। 
নিজদ্রশিহতং পূর্বং ভগবনিন্মনাদিনা ॥” 
বিজ্ুপুরাপ। 


৪২ ঁ শোঁণিতাগ্ুলি ৷ 


পাস্তা 





লা সিন পসমিপসমসপসসসস্৯  আসসপসপিপস্এসএস প পাপা 


বর্তম'ন সময়ের যুগান্তর আনয়নকারী বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে যদি তাহারা 
অর্থলাভ চিন্তার দিকে কিছুমাত্র চিন্র না দিয়া কেবল নিজধন্মন রক্ষার 
দিকে চক্ষু রাখিয়া, উপকারক ইংরাজকে উপস্থিত বিপদ হইতে 
ত্রাণ করিবার জন্য, বুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তরে, এইরূপ 
আচরণ দ্বারা তীহার। যে কেবল নির্বাণ প্রায় ব্রাহ্গণাকর্তব্যবুদ্ধি 
পুনঃ প্রজলিত করিবেন তাশ্াই নহে, উল দ্বায়া তার! দেশ € 
জাতিগত লুপ্ত গৌরবও পুনরুদ্ধার করিতে সমর্গ হবেন | 
( ২) 
ইতরাজী ভাষ! শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষাথীকে যেমন সর্বাগ্রে 
ইংরাজী বর্ণমালার এ, বি, সি,ডি অক্ষরগুলি আয়ন্ত করিতে হয়, 
উয়োরোপীয় সমরবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে সেইরূপ দৈনিককে 
সব্ধাগ্রে ভিল বা কাওয়াজ অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের এ দেশে 
প্রাচীন কালে সমরবিদা শিক্ষার্থীকে এ ভাবে হস্ত পদের সম্প্রদারণ 
সমাকুঞ্চন বা ডিল অভ্যাস কার্ধো সমরক্ষেপ করিতে হইত না, পরন্ত 
তৎপরিবর্তে তাহাকে তাহার সমস্ত দেহ ও মনকে সুদৃঢ় স্ুপটু ও 
কষ্টসহিষণ করিবার জন্য কঠোর তপশ্চরণ অভ্যাস কল্পিত হইত। 
কলের উাচের এক ঢালাই শিক্ষানীতির প্রভাব ইয়োরোপে 
ইদানীং এতই প্রবল হইয়া উঠিয়'ছে যে, এদেশের ইউনিভারসিটির 
এম এ, ৰি এ পরুক্ষাদিতে যেমন দুদ্রিত প্রশ্ন দির লিখিত উত্তর 
লইয়া পরীক্ষাথিগণকে পাশ ফেল কর! হইয়া থাকে, সেইরূপ 
বিলাতেও উলউইচ প্রভৃতি যুদ্ধ শিক্ষার কালেজ স্কুলেও, এমনকি 
ডিল বা কাওয়াঁজ সম্বন্ধেও, বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে লিখিত প্রশ্রের 


ব্রাহ্মণ্যধম্ম ও সামরিক বিদ্যা | ৪৩, 


পপর 





লিখিত উত্তর লইয়া সৈনিক পুরুষগণের যোগ্যাযোগ্যত। স্থির করিবার 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। এদেশের গভর্ণমেন্টের আফিস সমূহে আমবা 
যেমন নিত্য নানা বিষয়ের রিপোর্ট এবং মুদ্রিত ফারম ৭পুর্ণ” করি- 
বার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই, বিলাতের সৈম্তশিক্ষা বিদালয় গুলিতেও 
উষ্ঠার ব্যবঙ্কার ইদ্রানীং প্রায় তন্রপই হইরা দীড়াইয়াছে । এদেশের 
প্রাচীনকালে, সমরবিদ্য। শিক্ষাদ্দান ব্যাপারে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
লিখিত প্রশ্নপত্রের লিখিত উত্তর গ্রহণ দ্বারা পরীক্ষায় পাশ ফেইল 
করা কিন্বা এরূপ রিপোর্ট এবং ফারম পূর্ণ করিবার কোনরূপ প্রথা 
যে আদে৷ ছিল না, ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য । সামরিক বিদ্যা! 
শিন্দার পরীক্ষা এদেশে অন্ত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। 
শিক্ষার শেষে প্রকাশ্ রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া! রাজকুমারের! সহস্স 
সহঅ দশকের শমক্ষে স্ব স্ব সামরিক যোগ্যাযোগাতার পরীক্ষা প্রদান 
কহিহেন এবং জনসাধারণের কণ্ঠ হইতে পরীক্ষার পাশ ফেলের 
ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতেন | * 

সেকালে এই ভাবে সমর বিদ্য| অজ্জন করিতে হইত বলিয়াই 
রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি সকলকেই গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্ধ্যাব- 
লম্বন করিয়া অতি কষ্টে কিছুকাল অতিবাহির্ত করিতে হইয়াছিল । 
ইহার প্রমা+ রামায়ণ মহাভারত ও নান পুরাণে প্রচুর পরিমাণে 
দেখিতে পাওয়া যায়) যে সকল রাজকুমার নিজ গৃহে অবস্থিতি 


পাপী 


* বাহার! ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, মহাভারত আদিপর্ব্ব 
১৩৪ এবং ১৩৪ অধ্য।য় দেখিবেন। 





পাপী 





স্পা পপি েশিশাপি্পসীশশীটি পিন শা 


8৪ শোণিতাঞ্জলি ৷ 


শীলা শী শপ ০ তা শশী পিস শপ পাশ পাশ পাপী পিপাসা 


করিয়! পিতার নিকট হইতে সমরবদ্য। শিক্ষা করিতেন, তাহা- 
দিগকেও নিজ গৃহেই ব্রহ্মচারীবৎ থাকিতে হইত | * 

ইতলগ্ডের সমরশিক্ষা পদ্ধতিতে ইহার কতকটা বিপবীত ভাব 
আমর: দেখিতে পাই । বিলাতের ধনীগৃহের অনেক যুবাঁ পুকষ, 
সমরবিদ্যা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজশ্রমসাধ্য ও সুখকর কার্ধা 
জ্ঞানে, তথাকার স্থপ্রসিদ্ধ 52041)015£ অথব। ৬৬০০1৮101) সমর 
বিদ্যালয়ে যাইয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই সকল সময় বিদ্যালয়ে 
অবস্থতি সময়ে, ছাত্রগণ মধ্যে অনেকেই বিলাস-ব্যান এবং "অতি 
মাত্রায় আমোদ উত্সব উপভোগ করিতে করিতে এতই বিকৃত হইয়া 
পড়েন যে, তীহারা প্রায় সৈনিক পরিগলক পদে উন্নত হইয়াও 
অমিতব্যফিতাদি নানা চরিত্রদোষে আক্রান্ত হইয়া নানারূপ কষ্ট ও 
গ্রানি ভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। বাজী রাখিয়া তাস খেলাম 
থেয়ালে পানাসক্তিতে তথা অবৈধ বিলাস ব্যসনে বিজড়িত হইয়া 
বিলাতের কত সৈনিক পুরুষের কর্মময় জীবন উন্নতির মধ্যপথে 
অকম্মাৎ ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। বিলাতে এরূপ ঘটনা! কতই সাধারণ | 








« কালিদাসের রধুবংশ কাব্যে দেখিতে পাওয়৷ যাইতেছে, হুরধ্যবংশীয় কমার র র্‌ 
ভাহার পিতা মহারাজ দিলীপের নিকট যে সময়ে ধনুর্বিিদ্য। শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
তখন মুনিপুত্রদের স্ঠায় মৃগচর্শ পরিধান করিয়া থাকিতেন এবং অতি সামান্য অথচ 
পবিব্র ভাবে দিন যাপন করিতেন । যথা-_ 

পত্বচংসমেধযপরিধায় রৌরবীমশিক্ষতান্্রং পিতুরেবমন্তরবৎ। 
ন কেবলং তদ্গুরুরেক পাধিবঃ ক্ষিতাবভুদেকধনুধরোইপিসঃ ৮, 
রঘুবংণ ৩য় সর্গ। 


ব্রাহ্মণ্যধন্ম 'ও সামরিক বিদ্যা । ৪৫ 


সস পপ পা স্পস্ট পপ পাস সপ ১৯ পাস পাস বব পা 


অপরদিকে চি ও চরিত্র স্দুটীকরণ তথা কষ্ট সহিঞ্ক মানবে পরিণত 
করণ ইত্যাদি উচ্চ লক্ষ্য অভিমুখী হিন্দু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাপদ্ধতির 
ককপায় পূর্বে এদেশে কিরূপ অসাধারণ বীরপুরুষ সকল উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহ! এদেশের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠকগণ মধো 
কে না জানিতেছেন ? 

উপরিস্থ ব্যক্তির আদেশ পালনে সদ সমুদ্যত থাকা, বিলাতী সমর' 
বিদ্যাশিক্ষা পদ্ধতর একটা! প্রধান লক্ষ্যাভূত বিষয় হইয়া! রহিয়াছে। 
প্রাচীন হিন্দু সমরবিদ্ারও ইহা! অঙ্গীভূত সামগ্রী ছিল। 

শত্রবিজয়-যোগ্যতাতে এবং ঘুদ্ধবিদ্যা-পাপ্ডিত্যে ভারত-ইতিহাসে, 
পরশুরামের গ্রতিষ্ঠ1। অতুলনীয় ৷ এই পরশুরাম বাল্য জীবনে, পিতৃ 
আজ্ঞ৷ পালন কার্ধ্য যে অত্যন্ুত কৃতিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখাইক়্া- 
ছিলেন, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। কোন 
কারণ বশতঃ, ইহার পিতা থষি জমদগ্রি, পরশুরামকে তীহার মাতৃ- 
শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ করেন। ব্রাহ্মণ বালক পরশুরাম পিত্রাজ্ঞ 
প্রাপ্তি মাত্রেই বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিরা, অক্ষুচিত্তে কুঠারাঘাতে 
মাতার মস্তকচ্ছেদন করিলেন । জমদগ্রি পুত্রের এবছ্িধ অসাধারণ 
আজ্ঞান্ুবর্তিতা গুণ দেখিয্া! অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুত্রকে তাহার, 
ইচ্ছান্তুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পরম মাতৃত্তক্ত পরশুরাম 
নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকর অন্ত কোন বর পাইবার কিছু মাত্র আকাজ্জা 
না করিয়া, মাতার পুনজ্জাঁবন প্রাপ্তির জন্ত পিতার নিকট করজোড়ে, 
প্রার্থনা! জানাইলেন । জমদগ্নি পুত্রের ইদৃশ আচরণ দেখির! সন্ত 
হইলেন এবং তন্মনুর্তেই তপোবলে পরশুরামের জননীকে. 





মা সপ ক 


৪৬ শোণিতাঞ্জগ্রি ৷ 





পুনজ্জীবিত করিলেন । বালো ষে পরগুরাম যোদ্ধ জীবনের প্রধান 
সম্পদ আক্তান্ুবন্তিতা গুণের অসাধারধ বিকাশ নিজ চরিত্রে দেখাইতে 
পারিয়াছিলেন, সেই পরশুরাম যৌবনে পদার্পণ করিয়া অদ্ধিতীয় 
যোদ্ধ! বলিয়া ভারতের সর্বজনপুজা হইয়'ছিলেন। কেবল ইহাই 
নহে, পরন্ত এই পরশুরামের অদাধারণ অধ্যবসায়-শক্তি এবং দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞাগুণসপ্রাত কার্যাবলি মহাভারতে এবং নানা পুরাণে অক্ষয় 
অক্ষরে অস্কত থাকিয়া লোঁক-শিক্ষার্থে চারিবুগ ব্যাপী দীপ্তিমাণ্‌ 
ৃ্ান্তস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে । * 

প্রাচীন ভারতের সমরবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতির সহিত আধুনিক 
ইয়োরোপীয় সমরবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতির পার্থক্য দেখাইবার জন 
উপরে মহাভারত হইতে পরশুরাম উপাথানের একাংশ উদ্ধত 
করিলাম । বিলাতের স্ুপ্রণিদ্ধ দার্শনিক জনষ্ট,য়ারট মিলের পিতা 
জেম্স মিল, তাহার পুত্রকে একজন অসাধারণ পগ্ডিত প্রস্তুত 
করিবার জন্ত যেমন পুত্রের ভূমি্ট-দিন হইতেই দুঢব্রতী হইয়াছিলেন, 


স্পা 





াপপসপীশা শশাশ সপ শাশা তিল 


* পিতৃশক্র ক্ষত্রিয়কুল সধূলে নাশ কগিয়। টিটি পরশুরাম শক্রশোণিত 
দ্বারা পাঁচটা শুবৃহৎ হৃদ প্রস্তুত করিয়ছিলেন। এই শোণিততদ হইতে অঞ্জলিপুৎ 
রক্ত তুলিয়া লইয়া পরশুরাম পিতৃ-তর্পণ করিয়াছিলেন । এখনও পঞ্জাব প্রদেশে 
এই পাঁচটি হুদ তীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে । দ্বাপর ঘুগেও এই পাঁচটি মহাতীর্থরূপে 
পুজিত হইত। গ্রীক, অর্জুনকে এই শোণিত-হুদ দেখাইয়াই বলিয়াছিলেন__ 

“অমী রামহ্দাপঞ্দৃষ্তান্তে পার্থ দূরতঃ | 
তেষু সন্তর্পয়ামাস পিতৃণ্‌ ক্ষত্রির়শে। ণিতৈঃ ॥” 
মহাভারত, শান্ভিপর্বব দ্রষ্টবা। 


্রান্মণ্যধন্ম ও সামরিক বিদা! | ৪৭ 


সী জাপান পম ০ পপর পপ পাস সপ সা 


এবং তাহারই ফলে পুত্রকে অদ্ধিতীয় পণ্ডিত করিয়! তুলিতে পারিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ পরশুরামকে একজন মহাবোদ্ধা প্রস্তুত করিবার 
জন্যই খষি জমদগ্নি প্রথম হইতেই মহা উদ্যোগী হ্য়াছিলেন। 
বস্ততঃ পিতামাতার বহুকালব্যাগী অসাধারণ সাধনাতেই কেবল 
পরশুরামের স্থায় দিগ্বিজযী পুত্রলাভ সম্ভবিতে পারে। তিন 
বৎসরের জন্তা 39070101756 অথবা ৬ ০০1৬/101, সমর বিদ্যালয়ের 
এক কক্ষে পুত্রকে রাখিয়। দিয়া পুত্রকে অন্পব্যয়ে ও সহজে একজন 
সৌখিন সৈনিক পুরুষ প্রস্তত করা যাইনডে পারে সত্য, কিন্তু 
একজন অর্জুন, একজন কর্ণ কিম্বা একজন তীন্ম প্রস্তুত করিবার 
উপাদান সামগ্রী এবং শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ পুথক। বিলাসে 
অভিষিক্ত হইয়া বি্লাতের সৈনিক জীবনের শিক্ষা কার্য্যের ৃত্রপাত 
হয় আর উচ্চপদ, উপাধি ও রাঞ্সম্মান দ্বারা সচরাচর তথাকার 
সৈনিক জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের পরিপমাপ্তি সাধিত ভইতে, দেখা 
যায়; পক্ষান্তরে বিলাসবর্ন এবং তাপস জীবনকে আশ্রয় করিয়াই 
এখানে সেকালে সমরবিদ্যার অক্ষর পরিচয় করিতে হইত আর 
অস্তিমে ধর্মমরক্ষার্থে ধর্মযুদ্ধে জীবনপাত করিয়া যোদ্ধাকে স্বজাতির 
এবং নিজের উর্ধগতির পথ উন্মোচন করিবার আকাঙ্ষ। হৃদয়ে 
পোষণ করিতে হইত; কাজেই এই ছুই বিভিন্ন স্থানের সমরবিদ্যা 
শিক্ষা প্রাপ্তির প্রক্কৃতি পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন হইয়া 
রহিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নছে। তথাপি বুদ্ধকার্ধ্য সম্বন্বীয় 
কতকগুলি ব্যাপারে, পৃথিবীর ছুই স্ুদূরপ্রাস্তে সংস্থিত এই ছুই 
দেশের রীতি নীতির মৃলতত্বগত আশ্চর্য সৌদাদৃপ্ত দেখিতে 





৪৮ শোণিতাঞ্জলি। 





স্পন্সর ক সি এস পাস সির জি সছ ি লি ৯ ২ লাস্িলাস্মি সি পাঞ্ছি লি এটি পিন জি ভাসি সত পাস তা শি লাগ লব 


পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ছূর্গ নির্বাণ সম্বন্ধীয় কথারই আলোচন৷ 
করা যাউক। 

আমাদের শাস্ত্রকর্তার৷ দুর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইরূপ 
বলিয়াছেন যে 

“হ্্গস্থ এক ধনুর্ধর পুরুষ (বাহিরের) শত যোদ্ধার সহি* 
গ্রাম করিয়া জয়লাভ করিবেন; এতাদৃশ শতাধিক দশসহশ 
বীরের যেখানে পরাজয় হয়, সেষ্ট স্থানই বিশেষ দুর্গ বলিয়া কীত্তিত 
হয়। জলছুর্গ, ভূমিহ্র্গ, বৃক্দূর্গ, অরণ্যদুর্গ, বলছুর্গ, শৈলছুর্গ, 
পরিথাতদুর্গ প্রভৃতি রাজা রাজ্য রক্ষার্থে এই অশেষ প্রকার ছগ 
নিন্মাণ করিবেন। রাজা ছুর্গ নিম্মাণ করত ত্রিকোণ অথবা 
ধন্ুাক্তি একটা পুরনিম্াণ করিবেন, কিন্বা চতুক্ষোণ বর্তলাকারই 
বা করুন; এততিন্ন অন্যথা করিলে নগর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পরত 
মুদলাকৃতি ছুর্গ নির্মীণ করিলে সততই স্বকুল বিনাঁশ হইতে থাকে ' 
পুর্বকালে রাক্ষসরাজ দশানন এ প্রকার লঙ্কা ছুর্গে বাঁস করার স্বকুল 
₹হাঁর হয়, আর বলি রাজার শোণিত নগর তেজোতুর্গে প্রতিটি * 
ছিল, সেইহেতু তিনিও অচিরকালে শ্রীন্রষ্ট হইলেন। মায়াবী শ'ৰ 
রাজার শ্বেতাক্ষপুরীতে মুদক্গাকার দুর্গ নিম্মাণ করায় এ শান্বপুরীও 
অতি শীঘ্র শ্রীবিহীন হইয়াছিল । অযোধ্যা নগরীতে হৃর্ধ্যবংশজ 
মহারাজ উক্ষাকু' ধনুরাক্কৃতি একটা ছুগ্গ বিনিম্মাণ করেন$ তদবধি 
কতকাল পর্যন্ত এ ইক্ষাকুবংশ গঙ্গাআ্রোতের স্যান্ন চলিতেছে ।” *. 

* জরীযুক্ত ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কালিকা-পুরাণের বঙ্গানুবাদ ৮৪ 
ধায় জরষ্টব্য। 


ত্রাহ্মণ্যধন্্ম ও সামরিক বিদ্যা । ৪৯ 


শান্ত পা রা এপি সী তা আপি অপর 





রসপস্মি শৌসি পো সতীশ 





001, 0]. 7 16015 কৃত 10: 73901 01 10119080101 
2070. 11125 20010650105 পুস্তকেও আমরা ধনুরাকৃতি 
বক্র 181919£ যুক্ত দুর্গ প্রতিষ্তার প্রশংসাবাদ দেখিতে পাইতেছি। 
বাহিরের কামানের গোলাতে এরূপ হর্গের অনিষ্ট অল্প সাধন করিতে 
পারে। পুর্বকালেও এদেশে হুর্গ রক্ষা কার্যে বে একরূপ কামানবত 
যন্ত্র ব্যবহার করা হইত, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার বথেষ্ট প্রমাণ 
পাওষা! বায় । বিষ ধর্োত্তর নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে__ 
পদুর্গং চ পরিখোপেতং বপ্রা্টালিক সংঘুতম্‌। 
শতান্ী যন্ত্র মুখ্যেশ্চ শতশশ্চ তথাবুতম্‌ ॥” 
উপরোদ্ধুত শ্লোকের “শতাদ্বী” কামান ভিন্ন আর কি হইতে 
পাবে? 
মন্থুও ধলিয়াছেন__ 
“এক শতং যোধয়তি প্রাকারস্থে! ধনুদ্ধরত | 
শতং দশসহশাণি তন্মাত দ্বর্গং বিধীয্পতে | 
তম্মাদায়ূধ সম্পন্নং ধন ধান্তেন বাহনৈঃ | 
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্লিভির্ষন্ত্রৈবসেনোদকেন চ ॥” মনুঃ। 
ুদ্ধ-প্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হুর্গনিন্দাণ পদ্ধতির 
পরিবর্কনও অনিবার্ধ্য। ষখন তীর ধন্থকে এবং বর্ষা তরওয়াল 
কিরিচে যুদ্ধ চলিত, তখন প্রবল শক্র পক্ষের আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য উচ্চ প্রাচীর এবং পরিথা! পরিবেষ্টিত ছুর্গ নিম্মীণ 


করাই অনেক স্থলে পর্যযাণ্ত ছিল। এ সময়ে হুর্গের বাহিরের 
৪ 


৫০ শোণিতাগলি। 


পানি পিপি, পিপি লাস সপাস৯এ ছি ১প পি পরি শর্ট পোপ লী ক লাল সিস্ট এসি সি সি জা পা সি তাস পোস্ত সি কস, পি এশা লী 


আকারের দিকে দৃষ্টি রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন ছিলনা । দুর্গম 
গিরি ছুর্গেরই এ সময়ে প্রতিষ্ঠা অধিক ছিল। যুদ্ধে কামান 
বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরে ইয়োরোপে থে সকল বড 
বড় দুর্গ নিশ্মিত হইয়াছে, এ সকল ছুর্গের বাহির দিকের আকা 
কতক্ট1 গোলাকৃতি বা ধন্গুকারতি করিয়া নূতন ধরণে ছূর্গ গ্রস্ত 
করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। আমদের এদেশে কিন্ত 
চারি হাজার বসবের পূর্বেও ধন্গুকারতি বা প্রশ্ফটিত পদ্মপুষ্পাকতি 
দুর্গ প্রস্ততের বাবস্থা ছিল । তন্থে নানা দেব দেবীর নাম ঘুক্ত 
বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের চিত্র দেখিতে পাঁ€য়! যায়। এই সকল 
যন্ত্রের চিত্রের মধ্যে তুর্গ রচন। ঘটিত গুঢ় তন্বাদিও সুকৌশলে 
নিহিত রহয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অন্ততঃ অনেক- 
গুলি যন্ত্রের চিন্তকে প্রথম দর্শনে ছুর্গের চিত্র বলিয়াই মনে হয় । 
তন্ন-শান্ত্রের একাংশের সহিত এদেশের লুপ্তপ্রার সমর বিদ্যার কিন্ধুপ 
ঘনিষ্ট সন্বন্ধ রহিয়াছে এবং কোন্‌ সময় হইতে কিন্তৃত্রে উহার সমষ্টি 
হইয়াছে, এ সকল কথার আলোচনা সময়ান্তরে করিব । 

দুর্গ নির্মাণের কথার পরে ব্যহ রচনার কথা সহজেই আমাদের 
ননে স্থান পাইতে পারে। মহাভারতের পাঠকগণকে ইহা আর 
স্মরণ করিয়া দিতে হয় না যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অতিমন্থ্য চক্রবাহ 
ভেদ করিয়া কিভাবে কুরু দৈন্তদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
এবং কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সেখানে জীবনপাত 
করিয়াছিলেন । বীর মিত্রোদয় গ্রন্থে নান! প্রাকারের ঝুহ রচনার 
কথা লিখিত আছে । ইহাদের নাম-__ 
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কাকবাহ, বলাকাবুহ, শ্ঠেনবাহ, ক্রৌঞ্চব্হ, শকটবুহ, 
সিংহব্যুহ, পদ্মবাহ, চক্রবাহ, মাল্যব্যুহ, সর্পব্যুহ, অগ্রিবান 
খলকবুহ। 

কি উদ্দেশ্ত সাধনের ভন্য এবং কোন্রূপ শক্রকে পরাজয় 
করিবার জন্য কোন্‌ সময়ে কিরূপ বাহ রচনা করিয়া বুদ্ধ করিতে 
হয়, এসকল কথার৪ উল্লেখ গ্রগ্রন্থে আছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে 
এখানে এ সকল বিষয়ের আলোচন| করিতে নিরম্ত থাকিলাম । 

বর্তমান সময়ের জলযুদ্ধে আজি কালি যেমন সব্মেরিন জলযান 
ব্যবহৃত হইতে আরম্ত হইয়াছে, পুরাকালে এদেশে ঠিক সেরূপ 
জলমানের ব্যবহার না থাঁকুক, উহারই প্রকার ভেদ_-“জলনিবাদ 
কক্ষ” প্রস্তুত করিয় সমুদ্র বা ত্রদের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া 
ভাহারই আশ্রয় লইয়া যে রাজারা গ্রয়োজন স্থলে দীর্ঘকাল আপন 
জীবন রক্ষা করিতে পাঁরিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মহাভারতে 
আমরা দেখিতে পাইতেছি | * 

আজি কাঁলিকার অনেক ইংবঙ্গী শিক্ষিত যুবকের চিন্তে এপ 
একটা বিষম ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়' যায় যে, পুর্ব 
কালে এ দেশের যোদ্ধুগণ মধ্যে কেবল ধন্থুক বাণ লইয়াই যুদ 
চলিত। মহাভারত রামায়ণ ও পুবাণের বহুস্থানে বহুবিধ অস্ত্র 
ব্যবহারের সুবিস্তৃত বর্ণনা! রহিয়াছে । বানিকী রামায়ণের বালক।প্ডে 
যে স্থানে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে যজ্ঞ রক্ষার ন্য নানা বধ 
৯ স্বাহার। এইরূপ জলের ভিতরের রক্ষাছুর্গের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছ। 
করেন, তাহারা মহাভারতের শৈল্যপর্ধ্ব ২৯ অধায় দেখিবেন। 


৫২ শোণিতাঞ্জলি। 
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পার এ 


অন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বণিত হইয়াছে, সেই থানে প্রমঙ্গাধীন এই 
সকল অস্ত্রের নামোলেখও আছে। 

দু, চক্র, ধর্মচত্র, কালচক্র, বিষণচক্র, ইন্্রচক্র, বজ, শুল, 
্্গাস্্র, বাণ, ধনু, গা, ধম্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, অক্ষণ, পিণাক, 
নারায়ণান্ত্র,। আগ্োয়া্, বায়ব্যান্ত্র, হংসশির, ক্রোধান্ত্র, নন্দনাজ্জ 
অসিদত্র, মোহনাক্ত্, প্রথাপনাস্ত্র, প্রক্ষমণাস্ত্র, বর্ষণাজ্স, শোষণাস্ত্র, 
সন্তাপনাস্ত্র, বিলপনাস্ত্র, মদনাস্ত্র, ম!নবাস্ত্র, সোমার, সন্বরতীস্ত্র, মুষলাস্ত, 
সত্যান্ত, মায়ান্ত্র, ভগান্ত্র, প্রভাস্তর, তষ্টান্ত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ইহাদের মধো কোন্‌ অক্ত্রকি ভাবে এবং কিরূপ যন্ত্রের সাহাযে; 
শত্রুপক্ষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা বহু অন্থু- 
সন্ধান করিয়ান এতক আমি পাইতে পারি নাই । মহাভারতাদি 
ইতিহাস গ্রন্থে এতিহাপিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকাই স্বাভা- 
বিক; এ জন্য ইহাতে অথবা পুরাণ গ্রন্থে অন্ত্র ব্যবহারের শিক্ষ 
কৌশলের কথা৷ পাইবার আমরা আশাও করিতে পারি না। থে 
সকল প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা গ্রন্থে এই সকল তত্ব লিপিবদ্ধ ছিল, 
তাহা এখন পাইবার উপায় নাই। তাহার কারণ এই ধে, জৈন ও 
বৌদ্ধ ধর্দমতের প্রা বল্য সময়ে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত এঁ শ্রেণীর গ্রন্থনকল 
নানাস্থান হইতে যত্রপূর্ববক সংগ্রহ করিয়৷ অগ্নিদাৎ কর! হইয়াছিল। 
যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও সুসলমান রাজ্য শাসন সময়ে নষ্ট 
কর! হইয়া থাকিবে। ইদানীং এই শ্রেণীর ছুই একখানি গ্রন্থ 
যাহা! কদাচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার9 অবস্থা 
এতই শোচনীয় এবং উহা এতই অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ যে, তদ্বার 
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রে পা, 
পাস পান্টি তে সি ১ শাসিত আসিপিস্পি পা স্পাসি লাস লািপাসিপিিপিসদি িিিসিপিসিপা সিপিএ এ ০১ পলি লাস 


সমর র বিদ্যা বন্ধ প্রাচীন তত্ব অতি অল্নই উদ্ধার করা সম্তবিতে 
পাঁরে। এইরূপ একখানি হন্ত লিখিত প্রাচ'ন প্রস্থ -যাহার নাম 
খিহর্ধেদ”-_কাশীর মহারাজার লাইব্রেরীর এককোণে একটু স্থান 
প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়! কোনক্রমে নিজ জর্জরিত দেহের 
অস্তিতটুকু অদ্যাগ রক্ষা করিয়া আদিতেছে। এই অঙ্গহীন 
“ধন্ুব্রেদ” হইতে একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধ চুত করিয়া দিতেছি_- 

'উন্তানৌ চরণে নাম জানুনী দ্িগুণং তথ । 

ইদং সম্পৃষ্টকং নাম বিধিন্তে পরিকীত্তিতঃ॥ 

সমদণ্ডায়তো পাদ কিঞ্চি্চব নিবজ্জিতৌ। 

বিস্তারাৎ যোড়শাঙ্গুলয মুক্তস্তাসম্‌ মুনীশ্বর ॥৮ 
উদ্ধৃত গ্রোকের দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা বায় যে, এদেশেও 
পুরাকালে কতকটা আধুনিক বন্দুকধারী সৈন্যের স্টায় হম্জপদ 
ঞ্চালনের প্রক্রিয়া স্থির করিয়া ধন্নুকে বাণ সংযোগ ও ধন্থুক হইতে 
তীর নিক্ষেপ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । * 


শা নিশিপীপীটি পপ লি, পপ শি 


+ সেকালের যুদ্ধে ধনুকে তীর স্থ(পন ও তার নিক্ষেপণ্দি কার্য সময়ে যেমন 
হস্তপদাদির ভাব রক্ষা) করিবার উপদেশ আমাদের প্রাচীন ধনুর্বেদ গ্রন্থের উপরি 
উদ্ধীত গ্লেরকে দেখিতে পাওয়। যাইতেছে, এখনকার যুদ্ধে বন্দুক ধারণ ইত্যাদি 
বা।প|রেও সৈন্যদের প্রতি ঠিক কতকট। এ শ্রেণীরই উপদেশ প্রদত্ত হইতে দেখ! 
গায়। বিলাতের সৈন্যদের শিক্ষা পুস্তক 11050 চ:৫01565 পুস্তকে 
এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে-_ 
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শশিিশীশীশিশীহিপল পিসী শি 
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পক লি সিপাস্টিপাসপাসটিপ » পাপা সদ উলাস্সি লাস শোন পাি পাস রসি সিল ল 


(কাম; “মহারাজের লাইব্রেরীতে যে একথগু হস্ত লিখি খত প্ধব্বেদ” 
গ্রন্থ দেখিতে পাওয়! যাইতেছে এবং যাহার উল্লেখ উপরে করা 
হইয়াছে, তাহাতে প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন টাকাকার মধুসথদন 
সংগৃহীত *প্রস্থানভেদ” নামক গ্রন্থে বর্ণিত ধন্ুর্ধেদের প্রায় কোন 
কথাই নাই। ্রীমত ব্রঙ্গানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকটে যে হস্ত- 
লিখিত “প্রস্থানভেদ” গ্রন্থ আছে, তাহাতে ধনুর্বোদের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় এইভাবে প্রদন্ত হইয়াছে__- 

প্ধনুব্বেদঃ পাদ চততুষ্ট়াত্কো বিশ্বামিত্রপ্রণীতঃ |  ততে! 
প্রথমোদীক্ষাপাদঃ ৷ দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ| তৃতীর দিদ্ধিপাদঃ 
চত্র্ঃ প্রয়োগপাদঃ। প্রথমেপাদে ধনুর্লক্ষণমধিকারিনিবপণঞ্চ 
কতং। অত্র ধনুঃ শব্দশ্চাপেরটোহপি ধনর্বিদ্যায়ুধে প্রবর্ততে | 
চতুরবরবিধং মুক্তমনুক্তং মুক্তামূক্ত বন্গুমুক্তং চ। মুন্তং চক্রাদি | অমুক্তং 

জ্াদি। মুক্তামুক্তং শল্যাবান্তরভেদাদি। ন্্রমুক্তং শরাদি । তত 
দুক্তমন্্রমুচতে | অমুক্তং শন্ত্রমিতুচ্যতে । তদপি ব্রাহ্মবৈষ্ণবপাশুপত 
প্রাজাপত্যাগ্রেয়াদি ভেদাদনেকবিধং | এবং সাপিদৈবতেবু সমন্ত্রকের 
চতুর্ব্ব্ধাযুধেষু যেষামধিকারঃ ক্ষত্রিয়কুমারাণাং তদঠ্থায়িনাঞ্চ তে সর্ব 
চতুর্বিধা১  পদাতিরথগজতুরগারুটাঃ।  দীক্ষাভিষেকশকুনমঙ্গল- 
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ত্রাঙ্গণ্যধন্ম ও সামরিক বিদা। | ৫৫ 


০ পাল্পিাসি শাস্পিপাশিপাস্পির্শা 


করণাদিকং চ সব্ধমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতং। সর্কেষাং শান্ত- 
বিশেষাণামাচার্য্যস্ত চ লক্ষণপুর্বকং সংগ্রহ্ণপ্রকারোদশ্রিতঃ দ্বিতীয়ে 
পাদে। গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষাণাং পুনঃপুনরভ্যাসো 
মন্ত্রদেবতাসিদ্ধি করণমপি নিরূপিতং তৃতীয়ে পাদে। এবং দেবতা 
চ্চনাভাাাদি ভঃ দিদ্ধানামন্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্গপাদে নিরূপিতং 
ক্ষত্রিয়াণাং শ্বধন্মাচারণং যুদ্ধং। দৃষ্টন্ত দণ্ডচৌরাপ্দভ্যঃ প্রজা পালনং 
চ ধন্থবেদন্ত প্রয়োজনং | এব ব্রাহ্ম প্রাজাপত্যা দিক্রমেণ বিশ্বামিত্র- 
গ্রণীতং ধর্মশাজ্ঞং |” 

উদ্ধত অংশের বাঙ্গলা মন্্ান্ুবাদ এই-_- 

ধনুব্বেদ বিশ্বা মিত্র প্রণীত। ইহা চতুদ্পাদবুক্ত । তাহার প্রথম 
নাক্ষাপাদ, দ্িতীয় সংগ্রহপাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাঁদ, চতুর্থ প্রয়োগপাঁদ । 
'গরথম পাদে ধনুর লক্ষণ ও অধ্ধকাঁরী নিরূপণ করা হইয়াছে। 
পন, এব্ের কুঢ়ার্থ চাপ হইলেও এখানে ধন্ুর্বিদ্যা অন্ত্র-অর্থে 
পরপুক্ত হইয়াছে । মুক্ত অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্তরমুক্তভেদে ইহা! চারি 
'গকার ) চক্রাদি যন্্রমুক্ত, খড়গাদি অমুক্ত, শল্যা্দি অবান্তর ভেদে 
ক্তানুক্ত এবং শরাদি যন্তরমুক্ত | ইহার মধ্যে মুক্তকে পঅস্ত্র” ও 
অণুর্তকে “শন্ত্র” বলে। ত্রাঙ্গ, বৈষ্ণব, পাণুপতা, প্রাজাপত্য ও 
আগ্রেযাদি ভেদে এই অস্ত্র বুবিধ। এই সাধিটদৰ ও সমন্ত্রক 
চতুর্বিধ আয়ুধে ক্ষত্রিয় কুমারগণের যেমন অধিকার, তাহার 
তদন্থবায়ী চতুর্বরধ পদাতিক, রথ, গজ, অশ্বারূঢ় হইয়া বুদ্ধ করে। 
দীক্ষা, অভিষেক, শকুণ ও মঙ্জলকরণদি সকল বিষয় প্রথম পাদে 
নিকপিত হ্ইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে সকল প্রকাঁর বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের 





৫৩ শোণ্তাঞ্জলি। 


আচার্ষোর লক্ষণ ও সংগ্রহণ প্রকার প্রদশিত হইয়াছে । তৃতীয়পাদে 
গুরুসম্প্রদায় সিদ্ধ শস্ত্র বিশেষের পুনঃ পুনঃ অভাস দ্বার! মন্ত্র সিদ্ধি ও 
দেবতা সি দ্ধ প্রকরণ কথিত হইয়াছে । আর দেবার্ছনা! অভ্যাসাদি 
দার! দিদ্ধ অস্ত্র 'বশেষের প্রয়োগরূপ চতুর্থ পাদে নিবূপিত হইয়াছে ) 
্জিয়ের স্বধন্মাচরণই যুদ্ধ । দুষ্টের দমন ও দস্াদিগের হস্ত হইতে 
. প্রজারক্ষার্থ ধন্ুর্ধেদের প্রয়োজন । ব্রাঙ্গ প্রাজাপত্যাদি ক্রমে বিশ্বামিত্র 
প্রণীত ধন্ুশান্্ এইরূপ । 
কাণীর মহারাজার লাইব্রেবীস্থিত প্রন্ুুবেরেদেশ উপরি লিখিত বিষয় 

সকল বিস্তারিতরূপে বর্ণিত না থাকিলেও অক্ত্রাদি প্রয়োগের কথা 
এবং অস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ যে ভাবে 'লপিবন্ধ করা হইয়াছে, তাহ! 
এখানে উদ্ধৃত করার যোগ্য ; এজন তাহার কিয়দংশ (নয় উদ্ধত 
করা যাইয়াছে_- 

প্রত্যেকং পঞ্চধা তদ্ধি কথ্যতে স্থানভেদ হ2। 

প্রথমং নম্ত্মুক্তস্ত করমুক্তং দ্বিতীয়কম্‌। 

মুক্তসংধারিতস্তদ্ধদমুক্তং চ চতুর্গকম্‌। 

বাহুযুদ্ধং তথাখ্যাতং পঞ্চমং সর্ধদম্মতম্‌ | 

তচ্ছন্তান্ত্রোচ্চদম্পন্তয দ্বিবিধস্ত ততংম্থৃতম্‌ | 

পুন বিধ্যকং তন্ত খাজুমায়াবিভেদ তঃ | 

ক্ষেপণীয়াদি মন্ত্রোথ মুক্তষ্ণেতৎ, প্রকীন্তিতম্‌। 

শক্তিতোমরপাষাণাঃ পাণিমুক্তাঃ প্রকীন্িতাঁঃ ॥ 

মুক্তং সন্ধারিতং তদ্বৎ প্রসারাধ্বপি যন্তবেৎ। 

খড়গাদিকং তথামুক্তং বাহুযুদ্ধং গতারুষং ॥” 


ব্রাহ্মণাধন্ম ও সামরিক বিদ্যা । €৭ 


উপরি উদ্ধত শ্লোকের মন্খান্বাদ নিন প্রদন্ত হইল-_ 

গ্রতোকটি স্থান ভেদে পাঁচ গ্রকার কথিত হয়। প্রথম-- 
নত্মুক্ত, দ্বিতীয় _কবযুক্ত, তৃতীয়_মুক্তসন্ধারিত, চতুর্থ_-অমুক্ত, 
পঞ্চম সর্বসম্মত বাহুযুদ্ধ । শন্ত্রও বহুপ্রকার; তাহ আবার সরল ও 
বক্র ভেদে বুবিধ। ক্ষেপনীর়াদি মুক্ত বলিয়া কথিত হয়। শক্তি, 
তামর ও পাষাণকে পাণিমুক্ত বলে। প্রসারাধব যাহ! কিছু তাহাকে 
মুক্তসন্ধারিত এবং বাহু যুদ্ধের অস্ত্র খডগাদিকে অমুক্ত বলে। 

এই সকল দেখিলে স্পঈই বুছিতে পারা যাঁর যে, পুর্বকালে 
এ দেশের যোদ্ধাগণ সাঁওতাল ভীলের স্যার কেবলমাত্র ধনুক ও বাণের 
সাহায্যেই যুদ্ধ করিতেন না; পরন্ত বুদ্ধ কার্যে নান। শ্রেণীর অস্ত্র 
ব্যবহৃত ভ্ইর্ত। 

সম্প্রতি ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে, জন্মাণাবিষ্কত বিষাক্ত গ্যাসের 
গোল! বাবহাবের কথা! আমর! শুনিতে পাইতেছি। প্সম্মোহন” 
অস্ত্র প্রয়োগ ছারা এরূপ কোন খিথাক্ত ধুম স্থষ্টি করিয়া প্রাচীনকালে 
এ দেশেও যে শক্রপক্ষীয় সৈম্তগণকে প্রাণে না মারিয়া অচেতন 
করিয়। রাখিয়। বুদ্ধজয়ী হইবার চেষ্টা করা হইত, এরূপ অনুমান 
করিবার যথেষ্ট উপাদান মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে 
আমর! পাইতে পারি । কুদ্রযঘামল তন্ত্রে ষোলটি সামগ্রী একত্রিত ও 
চুর্ণিত করিয়া সন্মোহনধূম প্রস্তুত করিয়ার সঙ্কেত লিখিত হই- 
বাছে। এইরূপ ধূপের ধূম তন্ত্ো্ত অভিগারাদ কার্য্যে সেকালে 
ব্যবহৃত হইত। এইরূপ ধূমোৎপাদক বস্ত অগ্নি সংযুক্ত করিয়া তীর 
ধনুকের সাহায্যে শক্র সেনা মধ্যে নিক্ষেপ করা বিশেষ কঠিন কার্ধ্য 


এসির িরশিসলসদিনী শরাসিতী সির 





৫৮ শোধণিতাঞ্জলি। 


সিসির প্টিএপ পস্স্পিতিস্ছি- স্পস্ট তিমি পি সপস্প  স্ 


নহে। “আগ্রেয়াস্ত্র” প্বরুণান্্র” ইত্যাদির নামেই এ সকল অস্ত্রের 
কার্ধাশক্তির কতক পরিচয় পাঁওয়! যাইতে পারে । 

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধানের ফলে পুরাকাঁলে এদেশের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে যত বিভিন্ন প্রকারের এবং যেরূপ জীবধ্বংসকর ভয়ঙ্কর বুদ্ধান্ত্ 
সকল ব্যবহৃত হইত, আমরা জানিতে পারিতেছি, তাহার তুলনাতে, 
এসময়ের জন্্রণ ফরাসী এমেরিকান এবং ইংরাজ জাতির আবিষ্কৃত দূর 
পাল্লার 70019 07, অফুরন্ত গোলাবর্ষণকারী 818১1 007 বা 
11501010227 এবং 51511) 517911)091, 13008, ত1010800 
গোলা গুলি, বিষাক্ত গ্যাস এবং বিস্ফোরক চূর্ণগুলিকে বালক- 
বালিকার খেলিবার সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে কোনই বাঁধা নাই। 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ অবসানে ভীঘ্ম এবং অঙ্ছন ক্রোধান্ধ হইয়াযখন পর- 

স্পরকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে পরস্পরের প্রতি “ব্রহ্মশির” নামক মহাস্ত 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন খবি এবং দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত 
হইয়া তাহাদের উভরপেই এই বিনা তিরঙ্কার করিয়াছিলেন বে, 
তাহারা এ অন্ত্রের প্রয়োগ ব্যবহার জানিলেও ত্রিলোকধ্বংসকর 
এরূপ তয়ঙ্কর অস্ত্র এরূপ থুদ্ধে বাহির করা ত'হাদের উভরের পক্ষেই 
অতিশয় অবৈদ কার্য্য হইয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞান এরূপ একটা 
ুদ্ধান্ত্রের জন্মদাতা আজিও হইতে পারেন নাই; ইহার একমাত্র 
কারণ এই যে, পুরাকালে এদেশের মহাতপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রয়গণ জড় ভাবাপন্ন বস্তর ভিতরে চৈতন্তের উন্মেষণ করিবার 
কোনরূপ একট| কৌশল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই 
শক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহারই ফলে তাহাদের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত 


ব্রাহ্মণ্যধর্্ম ও সামরিক বিদ্য। | ৫৯, 


ুদ্ধান্তর দ্বারা স্থল বিশেষে আদেশবাহী ভূত্যের কার্ষে)র মতন কার্য 
তাহার! সম্পন্ন করিয়া লইতে পারতেন । ইয়োরোপের বৈজ্ঞা'নক- 
গণ তাড়িতের দ্বারা ইদানীং অনেক ছুরূহকার্য্য সুসম্পনন করিয়। 
লইতেছেন সত্য, কিন্তু বিদ্যুৎ্সঞ্শলনী তন্ত্রে চৈতন্য সংঘুক্ত তাড়িৎ 
শক্তির বারা যত কার্য্য সাধন করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে,তাহার 
শতাংশের একা ংশও আজিও ইয়োরোপের জড় বিজ্ঞানবিৎ আয়ন 
করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত কন্মসিদ্ধ উপ- 
দেষ্টার অভাবে যেমন আধুর্কেদের নানা গ্রস্থে উক্ত, নানা পীড়াতে 
সর্বদা প্রয়োজ্য, খষভ, জীবক, মেদ, মহামেদ, খদ্ধ, বুদ্ধি কাকোলী, 
ক্ষীর কাকোলী এই আটটি মহৌষধির নামমাত্র আমরা সর্বদা গুনিতে 
পা ই, বস্তর“পহিত কুত্রাপি পরিচিত নতি, হয় ত আমাদের নিকটেই 
এই সকল গাছ গাছড়া। ঈ্াড়াইরা আছে, অথচ অপরিচিত কুটুদ্ষের 
স্তায় আমর! কেহই কিছু জানিতে পারিত্ছি না, সেইরূপ কর্মসিদ্ধ 
উপদেষ্টার অভাবে যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত ছুই চারিখানা প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ 
বাতা বহু কষ্টে আমরা সংগ্রহ করিতে পাবিয়াছি, তাহাতে এবং নান! 
তন্ত্ে আত্মরক্ষা এবং শক্রকে নিহত করিবার জন্য যে সকল অস্ত্র শল্ত 
প্রস্তুতের এবং প্রয়োগের কৌশল সাঙ্কেতিক ভাষাতে লিখিত রহি- 
গাছে, চক্ষুর উপরে দেখিতেছি, তাহার প্রকৃত মন্গ্রহের ক্ষমতা 
আমাদের আঙ্জ কিছুমাত্র নাই । কিন্তু তাহা না থাকিলে১ অতি ভগ্ন 
অট্রালিকাতে যেমন নিজে বাদ করিতে ন! পারিলেও দুর হইতে 
তাহার অদ্ভুত শিল্পকলা! ও কারুকার্ধ্যগুলি সন্দশন করিয়! বিমোহিত 
হইবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে, তেমনি এই সকল 
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পেপসি শিপ পা পর ৯৮ পা সাপ 





শপ শষ 





সপ্ন পাটি 


শান্তগ্রন্থের ভিতর হইতে এখানকার কর্মোপযোগী তত্ব সকল নি্তাস্ত 
করিয়া লইতে ন! পারিলে ও উহা যে এখনও এদেশের প্রাচীনকালের 
সমরবিদ্যার কীত্তিস্তপস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে, এ কথা! আমাদিগকে 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে । 
এখানে আর একটি কথা! নিবেদন করিয়া এ প্রস্তাবের ইতি 
করিতে ইচ্ছ! করি। প্রাচীনত্তেৰ পক্ষপাতিতার ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস 
চম্কর সম্মুখে ধরিয়া, ত্রাহ্মণ্য সমর-বিদ্যার কথার আলোচনা প্রপজে, 
আমাদের অতীত কালের ক্ষুপ্ড গৌরবের বিষয়গুলিও অতিরঞ্জিত 
করিয়া অতিশয় বৃহৎ আকারে আমর! দেখিতে এবং আমাদের 
পাঠকগণকে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিঠেছি--এইরূপ একটা অদঙ্গত 
চিন্তা যদি কাহারও চিন্তে স্থান পাইয়! থাকে, তবে প্রার্থনা করি, তিনি 
তাহা পরিতঠাগ করিবেন । এরপ প্রার্থনা করিতে এইজন্য সাহসী 
হুইতেছি যে_ব্রাহ্গণা সমর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা ঘোষণ! কার্ষ্যে এই ক্ষুদ্র 
ব্রাহ্মণ লেখকই প্রথম পথ প্রদর্শক নহেন। ইতিপূর্বেবেও বু 
ইংরাজ, ফরাসী এবং জন্দাণ প্রত্রতত্ববিৎ পণ্ডিত, তাহাদের লিখিত 
গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের সামরিক শৌর্য্য বীর্যের এবং সমরক্ষেত্রে 
সৈন্য পরিচালন পারদর্শিতার উচ্চকণ্জে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন । 
ইহাদের মন্যে একজন-_কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির 
তাৎকালিক সেক্রেটারি মিঃ হেন্রি টরেন্স পঞ্চাশ বৎসরেঃও অধিক 
পুর্বে উক্ত সভার জর্নালে তাহারই লিখিত “ভারতে ব্রাহ্মণের বিজয়” 
শীর্শক প্রবন্ধের একস্ানে এই কথাগুপি লিখিয়! রাখিয়। গিয়ছেন__ 
“00105 15 [0019 685 01021 £০ 0170৮ 109 19100121009 


্রাঙ্ণ্যধন্্ ও সামরিক বিদ]া। ৬১ 
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ইংরাজীভাষ! অনভিজ্ঞ ত্রিশুল পাঠকের বুঝিবার স্ববিধার্থে উপরে 
উদ্ধত কয়েক পংক্তির বাঙ্গালা মন্্ান্তবাদ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে__ 
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মিসর দেশের উচ্চ শিক্ষিত দেনাগণের সমতুল্য যোদ্ধাগণের 
নিকটেও ব্রাহ্মণ জাতির অস্ত্রবিদ্যা-কৌশল যে তুচ্ছ ছিল না, তাহা 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থলমূহে অতি সহজে সপ্রমাণিত হয়। থে 
মন্ুসংহিতা সার উইলিয়ম জোন্সের হিপাবে গ্রীষ্ট জন্মের ৮৮০ বংসর 
পূর্বে প্রণীত হইয়াছে, তাহার সপ্তম অধ্যায়ে কেবল মাত্র যুদ্ধ নীতির 
উপদেশই নহে, পরন্ত বিশেষরূপ সামরিক কার্ধ্য সমূহের কাল নির্ণয় 
এবং হন্তী, অশ্ব, রখ, পদাতিক সেনানী ও পণ্চারকাদির বিভাগকরণ 
এবং যে বাহ বা নানারূপে শ্রেণী বদ্ধ প্রণালীতে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
হইবে, তৎসন্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে উপ দশ প্রদন্ত হইয়াছে । এই সকল 
ব্যহ নানা প্রকারের ; যখা-_রেখা, স্তস্ত বিভাগ, দ্বিবিভাগ, রৈ- 
ডাকার প্রভৃতি এবং তাহাদের বহুবিস্কৃত পাঞ্চিবাহ্‌ 2 নানা প্রকারে 
সংরক্ষিত সৈম্ভগণের শ্রেণীবন্ধন এমন সকল পৈণনক দিয়! গঠিত 
হই, যাহাদের যুদ্ধকেশল বনুপরীক্ষিত ও স্থবিখাত ছিল এবং 
আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় ব্যাপারেই ষাহারা সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও 
নির্ভীক ছিলেন এবং সমরক্ষেত্র হইতে ধাহারা কখন পলায়ন 
করিতেন না । 

উক্ত ইংরাঙ্গ লেখক, পুরাকালে এদেশের ব্রাহ্মণদের সামরিক 
যোগাতা যে অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল, ইহাই মাত্র বলিয়াই নিরস্ত 
হয়েন নাই, তিনি ঘুদ্ধকার্য্যের অবসানে, ব্রাঙ্গণগণ পরাঞ্জিত শত্রুর 
প্রত যে কিরূপ মহানুভবতাপুর্ণ বাবহার করিতে জানিতেন, তাহারও 
উল্লেখ করি তাহার এ প্রবন্ধের অন্ত এক স্থানে ব্রাঙ্গণদের প্রতি 
অপীম শ্রদ্ধা! ও সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । একটু দীর্ঘায়তন হইলেও 


্রাহ্মণ্যধন্্ন ও সামরিক বিদ্যা । ৬৩ 


০ আগ সাধন সস 








এ অংশও এথানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য | ব্রাহ্মণ যোদ্ধার, শক্রর- 
প্রতি সহৃদয়ত! প্রকাশের কথ! তুলিয়া তিনি বলিতেছেন-_ 
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পা তি সপ পপ সপ পিিলা্পি পিলার স্পিন ৯ তপস্যা পপ সস 


শত পিশপসপশিসিলাসপিপা সিসি সপন স্পা সপ পা? 


৬৪ শোণিত ধান। | 
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অংশের আর বাঙ্গালা অনুবাদ এখানে দিলাম না । ব্রাঙ্গণগণ 
দুঃসময়ের সহিত বুদ্ধ করিতে করিতে আজি দ্রর্শার অস্তিম খাদে 
আদির' নামিয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও সেম্থান একটু দুরে 
রহিয়াছে, যেখানে আসিয়া পৌছিলে নিজসন্বন্ধীয় পরমুখের গ্রশংস! 
নিজকঞ্ সুরে তুলিয়া লইয়া! আবৃত্তি করিবার প্রবৃন্তি হয়। নিজস্থান 
ফিরিয়া পাইবার আশ!, অধংপতিত ব্রাঙ্গণের হৃদয়ে এখনও 
একেবারেই ছিন্ন হয় নাই। 





৮. 0001702] 01 006 25180 9০016 ০0113577081] ৮০1 %130170 ]. 
প্রকাশিত উত্ত সভার সেক্রেটারী হেন্রী টরেন্স লিখিত 73121001010! 
00170061075 01 170019 প্রবন্ধে প্রষ্ট্বা। 





স্ুুচ্জেল আভ্াজ্ঞলীশ ক । 
(ব্রাহ্মণের দৃষ্টি ভূমি হইতে আলোচিত ) 


আর্দার ব্যাপারীর জাহাজের খবর লইয়! মাথা ব্যাথা করিবাব 
প্রয়োজন নাই, বলিয়াই বর্তম!ন যুদ্ধের কথা লইয়া! আলোচন! 
করতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখের বিষয়, দেশে আদাও মহার্ঘ 
»ইরা উঠিল, কাষেই যে ব্যাপারে আমাদের নিতা আহার্ধ্য সামগ্রী 
শাকতরকারি পর্যন্ত ছম্প্রাপা করিয়া তুলিল, তাহার কথা লইয়া 
এখন একটু চিন্তা না করিয়! উপার নাই। চিস্তার পথে বাসা, 
বিন, বিপত্তি অনেক ৷ তবে সাধারণভাবে যুদ্ধের আলোচন! ভিন্ন 
, আরও একটি দিক্‌ দিয়া এ বিষয়টা দেখা যাইতে পারে। এইটা 
*ইছে,_ ত্রাঙ্গণের দৃষ্টিপথ হইতে যুদ্ধের অতীত, বর্তান এবং 
ভবিষ্যৎ ভাব সন্দর্শন। এ সময়ে যে ছুর্দশাতে আমরা আপিয়। 
নামিয়া পড়িয়াছি, এখান হইতে ব্রাহ্মণের সে দৃষ্টস্থান বহুদুবে ও 
বহু উর্ধে; কাজেই সেকালের তপঃশালী ত্রিকালদরশী ব্রাহ্মণের 
দ্শন-ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই ঘুদ্ধব্যাপারের কথ! লইয়া আলোচন। 
করিবার অধিকার আমাদের এখন নাই; তথাপি ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন 
স্ক্তি, চশমার সাহাঁধ্য লইয়া, সুদুরস্থিত বস্ত কতকটা সমীপবস্তী 
করিয়া! লইয়া যেমন দেখিতে চেষ্টা করে, তেমনি শাস্ত্রীয় আলোকের 
সানাষ্য লইয়৷ আমি আজি একটু এ বিষয় দেখিতে চেষ্টা করিব এবং 
আমাদের পাঠকগণকেও দেখাইতে যত্ব করিব । 

বর্তমান ইয়োরোপের যুদ্ধ ব্যাপারটাকে কোন ত্রাহ্মণই একট! 
অসাধারণ ব্যাপাঞ্ক বলিয়া আদৌ মনে করিতে পারেন না) কারণ 

৫ 


৬৬ পোণিতাঞরণি ও 


শিস সিসি ইসা পাপা ইল 
পাস পা সিলসিলা পি লা পালা গতি ৯ %. পা ৯ লালা লী ৭ পো পাপী এ কামরা ৬০ তাকালো সি হর ভালা জিত জলা ডা লি লি 


তাহারা জানেন, স্থাষ্- স্থিতি -প্রলয়ের বিশ্বব্যাপী প্রবাহের নীচে 
অবিরত একটা যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে, ধাহারা তাহা দেখিতে অভ্যস্ত, 
তাহাদিগের নিকটে এ যুদ্ধ অকুল সাগর বক্ষে একটা অতি ক্ষুত্রা্ি- 
ক্ষুদ্রতম জলবুদ্বুদের ধিকাঁশ মাত্র । একটা দিংহ নিজের অস্তিত্ 
রক্ষার জন্ত একটা প্রকাণ্ড হস্তীর স্বন্ধোপরি উঠিয়া তাহার মস্তক 
চর্বণ করিতেছে; আবার আর একদিকে, চক্ষে দেখিতে পাওয়া 
যায় না এমন একট] অতি ক্ষুদ্র কীট আর একটা ক্ষুদ্রতর কীটকে 
ধরিয়া গলাধূকরণ করিতেছে; একটা বনম্পতি আর কতকগুলি 
লতাগুল্স ও তন্কবাজীকে চাপিয়া ধরিয়া নিজের বিপুল দেহ প্রর্৫- 
নিয়ত উর্ধে প্রসারিত করিতেছে; একটা শ্রোতস্বতী একটা 
পর্বতকে ধরিয়া! ধীরে ধীরে গ্রাম করতেছে; নিজের অস্তিত্ 
রক্ষার জন্য একট! বিশাল গ্রহ, হুর্য/মগ্ডুংলের আর একটা গ্রহকে 
লইয়। টানাটানি করিতেছে; নিজের দেহপুষ্ট করিবার জন্য ক্ষুদ্র 
একট! পরমাণু আর একটা অণুকে জড়াইগা ধরিয়া আত্মসাৎ করিতে 
সতত চেই্টা করিতেছে । দুরের পরের কথাতে প্রয়োজন কি? 
আমাদের নিজ দেহের মধ্যেই অনুক্ষণ মহারণ চলিয়াছে । অথুবীক্ষণ 
যন্ত্রের মাহায্যে আমাদের দেহের মধ্যস্থিত এই সকল যৌদ্ধার আকৃতি 
প্রকৃতি আমরা এখন অত সুন্দর ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে পারি- 
তেছি। ইয়োরোগীয় বৈজ্ঞানিক ভাষাঠে আমাদের দেহবাণী এই 
শ্রেণীর জীবকে [1101009, 13806911% অথবা 738০1119১ বল। 
হইয়' থাকে । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা এখন স্থির হইয়াছে, জর, 
ওলাউঠা, রক্তামাশয়, উদরাময়, এমন কি, সর্দি-কাশি প্রভৃতি সামান্ট 





যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা । ৬৭ 





সামান্ত পীড়াতে আক্রান্ত হইবার সময়েও প্রত প্রস্তাবে এই সকল 
জীবাণু বারা আমাদের দেহের অংশ বশেষ অধিকৃত হয়। তখন 
স্বাস্থ্যের অঙ্কুল আমাদের দেহস্থিতত আমাদের রক্ষক জীবাণুর দল 
উহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কোচ 
সাহেবের মতে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইবার সময়, এই শ্রেণী 
জীবের এক সম্প্রদায়_যাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে 
52171র0000016056- আমাদের দেহে উহাদের বুদ্ধির 
অনুকুল অবস্থা পাইয়া এতই দ্রুতবেগে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া 
কোটী কোটী যোদ্ধ! আমাদের পাকস্থপিরূপ সমর প্রাঙ্গণে দ্ীড় 
করাইয়া! দেয় যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার উপধুক্ত টসন্যদল 
আমরা সহঞ্জে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি না-কাজেই উহাদের 
জয় হইয়া থাকে । দেহত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাণবাযুকে বেল- 
জিয়মের বাঁদসার স্তায় তখন অন্থাত্র যাইয়া! আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়) 
পীড়ার বীজাণুর সহত স্বাস্থ্যের অনুকুল সজীব রক্তসেলরূপ 
(81০০৭-০০119) সৈন্যদের যুদ্ধ আমাদের দেহমধ্যে এই ভাবে 
অবিরতই চলিয়াছে। যখন দেহমধ্যে পীড়ার বীজাণুদ্ল প্রবল 
হইয়া উঠে, তখনই আমর! পীড়িত বলিয়া আখ্যাত হই, আর 
যখন উহারা নিস্তেজ বা অিয়মাণ অবস্থাতে আমাদের দেহের 
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তখনই আমরা সুস্থ বলিয়৷ কথিত হই। 
ফল কথা, আমাদের এই দেহ জীবাণুণের একটা মহাবুদ্ক্ষেত্র ৷ 
অহর্নিশি এখানে এই মহাযুদ্ধ চলিতেছে । এই ভাবে, এই স্থষ্টিরাজ্যে 
একের সহিত অন্তের আত্মসংরক্ষণমুলক সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী হইয়। 


৬৮ শোণিতা”লি। 


স্পা লিপি 
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রহিয়াছে আর অহর্নিশি তাহারই ঘোর রণবাদ্য ভীমনাদে বাজিতেছে ! 
বিরাট বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের বিশাল রণবাদ্যের মধ্যে ইহার তুলনায় 
গোটাকতক জন্ম, ফরাসী, ইংরাজ, রুষ, তৃকীর যুদ্ধের ভাঙ্গা! ভেরী- 
নাদ আর পটকা সদৃশ কামানের অ'ওয়াজ এবং জেতার আস্ফালন 
ও পরা“জনের আর্তনাদ ধর্তবোর মধ্যেই নহে। ধেদিন ত্রাঙ্গণের 
ষ্টি বিশ্বপ্রনারিত ছিল, সেদিন তাহাদের নিকটে এরূপ বুদ্ধের কথা 
এজন্য ধর্তবোর মধোই ছিল না । এখন ব্রাহ্মণের লে বিশ্বব্যাপী 
দষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া মানবের স্থার্গন্েধী ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে নিঃশেষিত 
হইতে চলিয়াছে; কাঁজেই আমরা এখন এ যুদ্ধটাকে একট! বড় 
ব্যাপার বলিয় মনে করিতেছি । সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে ইহা যে 
একটা বড় ব্যাপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । অনেকে মনে করেন, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে এরূপ সর্ধস্বাস্তকারী নৃনংহারী যুদ্ধ আর 
কখন সংঘটিত হয় নাই। ইহা! সতাও হইতে পারে 7 কেননা মানব 
সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রতিযুগেই এক একটা বৃহৎ বুদ্ধ 
ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, দ্বাপবের শেষে ব1 
কলির সন্ধিমুখে ঘটিয়াছিল। তাহার পর পাচ হাজার বৎসর গত 
হইল । এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
জাতিদের মধ্যে ছোট বড় অনেক যুদ্ধেরই অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু 
সেগুলির একটা? মানব সমাজের অবস্থ! পরিবর্তক বুদ্ধ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে ভারতের 
সামাজিক অবস্থার যে একটা বিশাল বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, 
একথা এদেশের অনেক এঁতিহাঁসিক লেখক শ্বীকার করিয়া থাকেন) 


পাপ 


বুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথ। | ৬৯ 


৯ স্পিসসলিসিপাি পাসে লাল মিচ 


এই “ভারত” যে বর্তশান সময়ের ম্যাপের পইত্ডিয়া” নহে, এপিয়া, 
ইয়েরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি সুদুর ভূভাগ লইয়া যে ভারত সাআাজ্য 
সে সময়ে সংগঠিত ছিল, তাহা হিন্দুশান্ত্র যাহারা একটুও আলোচন। 
করিয়াছেন, তাহারা অবশ্তই অবগত আছেন। কুরুক্ষেত্র বুদ্ধের 
পপ, এই বিপুল ভূভাগের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন যে কোণ্‌ 
সুত্রে কি ভাবে সংঘটত হইয়াছিল, তাহা ধরিতে পারিলে, এ যুদ্ধে 
সেরূপ কিছু ঘটিবার সস্তাবনা আছে কি না, তাহা আমরা! কতকটা! 
উপলন্ধি করিতে পারি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রহস্ত বুঝিতে হইলে 
আমাদিগকে আর কিছু অগ্রে বাইতে হইবে। পুরাণে দেখিতে 
পাওয়া যার, সহ)বুগে প্রথমত: দেবান্থরের একটা মহাসংগ্রাম মংঘটিত 
হইয়াছিল ।* তৎপরে বৃহ বুদ্ধ, ভ্রেতাযুগে রাম রাধণের ঘুদ্ধকে 
বলিতে বাধা নাই । তাহার পরে দ্বাপর যুগের কুরু-পাগবের বুদ্ধ 
একটা বৃহ যুদ্ধ বলিয়৷ গণনীয় হইয়। থাকে । চতুর্থ যুগের অগা 
কলিযুগের সব্ধপ্রধান বুদ্ধ বর্তমান ইয়োরোপীয় ফদ্ধ কি না, তাহ! 
এখনও নিঃসংশয়বপে বলা যাইতে পারে না; কারণ এখন কলিবুগের 
প্রারস্ত কালমাত্র। ইহার পরে ইহা অপেক্ষাও সব্বর্বংসকারী আরও 
কোন বৃহন্তর মহাবুদ্ধের সংঘটন হইবে কি না, এ কথার উত্তর 
ভবিষাৎ কালই কেবল দিতে পারেন। তথাপি এই পীচ বৎসরে 
মত নূরত্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কলিধুগের বর্ধ প্রধান 
যুদ্ধ বলিয়া আখ্যা দিতে না পারিলেও, ইহা যে মানব সমাজের প্রচলিত 
রীতিপদ্ধতির অদলবদলকারী একট! অসাধারণ ঘটনা, এমন বা 
ঝুলিবার হেতু ইহার ভিতরে যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে, দে'খতে পাওয়া 











৭০ শোণিতাঞ্জলি। 


৯ ৫ টিপ পপ 


যাইতেছে । এজন্য এই যুদ্ধটাকে কলিযুগ্রের একটা অধায়ের 
উপদংহার পরিজ্ঞাপক ঘটনা! বলিয়া আমরা মনে করিলেও করিয়া 
লইতে পারি) তাঁহা হইলে দেখা যাইতেছে, চারিযুগে চারিটা 
মহাঁযুদ্ধ চতুর্কধ শ্বতন্্ ভিত্তি ভূমির উপর অরধিষ্ঠিত। স্থুল দৃষ্টিতে 
বড় অধিক কিছু পার্থক্য না থাকিলেও, যে কোন জীবের বালা, 
কৌমার, যৌবন, বার্ধক্য অবস্থার অভ্যন্তরে স্থক্মভাবে . যেমন একট! 
পার্থক্য প্রবহমান থাকে দেখিতে পাওয়! যাঁয়, তেমনই চারিধুগ 
ব্যাপী মানবলমাজের যুদ্ধব্যাপারের বাহক পার্সক্যভাব বিশেষ কিছু 
না থাঁকিলে9 উহার মূলগত যে একটা হ্থুক্ষ বৈচিত্র্য রহিয়াছে, 
ইহা! একটু চিন্তা করিলে সুস্পষ্টই দেখিতে পাণয়া যাইবে । কেবল 
মান্তষ বলিয়া নহে, জীব মাত্রেই আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত প্রথমে 
আহারের জন্ত বাস্ত থাকে, তৎপরে আপন জীবধারা রক্ষার জন্ 
স্ত্রীসঙ্গলিগ্গাতে অভিভূত হয়ঃ তাহার শাস্তি হইলে অপত্য সংরক্ষণার্থে 
বাঁসস্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, এবং পরিশেষে বিশ্রাম লাভের জন্য 
ব্যাকুলতা উপস্থি 5 হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। চারিধুগে যে চারিটি 
প্রধান যুদ্ধের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাব ভিতরেও 
এই শুক্র তত্বের একটা অদ্ভুত বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। 
আহীর্্য বস্ত আয়তাঁধীন করিবার জন্ত অর্থাৎ অমৃত লইয়! দেবাস্থরের 
মধো প্রথম সংগ্রামের উৎ্পভি হইয়াছিল; স্ত্রী লইয়া রামরাবণের 
যুদ্ধের সংঘটন হয়? বাদস্থান লইয়'ই যে তৃতীয় মহাবুদ্ধ কুকক্ষেত্রে 
ঘটিয়াছিল, তাহা মহাভারত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন? চতুর্ 
বিষয়িনী কথ! পরে আলোচ্য । 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা । ৭১ 





৮৯ লি সপ পি সি সস সস শিপ চা সিপিএ ই পর সপ সপীসসিও সিরা স্পস্ট 


আর এক দিক্‌ দিয়া এ ব্যাপারটা আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিতে 
পারি। ব্রাহ্মণ্য ভাবের যুদ্ধ, ক্ষাত্র ভাবের বুদ্ধ এবং বৈশ্য ভাবের 
যুদ্ধ অতীত তিন যুগের তিন মহাযুদ্ধের মূলজ্ঞাপক তত্ব। তাহা 
হইলে কলিযুগের বর্তমান মহাযুদ্ধকে শুদ্র ভাবাত্মক বুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করা সঙ্গত; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মুলীভূত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে উপস্থিত হুইলে ইহাকে শুদ্র ভাবাত্মবক যুদ্ধ না বলিয়! 
তৎপরিবর্ডে ইহাকে বৈশ্ত ভাবাত্মক বুদ্ধ বণয়াই যনে করিতে 
ভ্য়। 

বুগষুদ্ধ ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে কথাট। আরও 
একটু বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন? চারি যুগের আদ্যত্ত 
অবস্থাতে যুদ্ধের সম্ভাবন1 থাবিতে পারে না। সতা যুগের প্রান্তে 
খা্ষদের অভ্যুদয় সময়ে যুদ্ধ থাকিতে পারে না । কেননা সাত্বিকযুগে 
যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সত্বগুণের কার্য্য জ্ঞান, 
সন্তোষ ইত্যাদির বিকাশ । সত্বগুণের মধ্যে রজোগুণ সংমিশ্রিত 
হইলেই রজোগুণের প্রভাবে চ্চলতা, উদ্যম, শোর্ধ্য ও লাভাকাজ্জাদি 
দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবগণ স্বকীণ বাসনা পরিপুরণের অস্তরায় 
স্ব্ূপ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। এই জন্ত 
দেবাস্থর সংগ্রাম কালে দেব দানব উভয় দলের মধ্যেই রজোগুণের 
প্রভাব যে সময়ে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে, তখনই যুদ্ধ প্রকাশ 
পাইয়াছে। তখনও সত্ব গুণের সমাবেশ অধিক পরিমাণে থাকায় 
অতাধিক স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, কপটতা, প্রবঞ্চনাদি অধিক পৰি- 
মাণে তখন পরিলক্ষিত হয় নাই। মধুকৈটভ, গয়াস্থর প্রভৃতির যুদ্ধ 





স্পা 


ৰ্হ শোণিতাঞ্জলি। 


২ শি শি শিপ শত ও পাপেট সপ সপাসিশি সলিল লাস উতশিসপাসিলিস্পাসীপিস্িপস্দিপিটি পাপা সিটি সিপাসপীল সপাপিশপা সা স্পা সপাস্পী স্পা সপ সপ সি পাস পাস্পিস্পিপাসসিপসপাসপাপপিপা শিপ ছিলী পাতি তান 


সময়ে ও তাহাদের আচরণে সরল সত্যনিষ্ঠাই তাহার প্রমাণ । চওডতে 
পিখিত আছে, মধুকৈটভের সহিত স্বয়ং নারায়ণ পঞ্চদহত্র বৎসর যু 
করিয়াও যখন তাহাদিগকে পরাভূত করতে অক্ষম হইলেন, তথন 
এ জন্থুরদ্বয়ই বিষুকে প্রসন্ন ভাবে বর দিতে বাইয়া বলিলেন “তামা 
বুদ্ধ দেখিয়া আমরা সন্তট হইয়াছি; অতএব বর প্রার্থনা কঝ 
নার'রণ তাহাতে উত্তর করিলেন, “তোমরা আমার বদ্য হ৪, এই বৰ? 
চাহ ।” অস্থুরদ্বয় অবলীলাক্রমে “তথাত্ত” বলিয়া সম্মত হইপে 
তাহারা বিষ্ণুর জানুপ্রদেশে বিণ কক নিহত হইলেন। গয়াসুবের 
ইতিহাগও 'হন্দুপাধারণের অবিদিত নহে। 

রামারণের বর্ণিত বাম-রাবণের বুদ্ধ বাপারেও এইরূপ সন্দিশ্রিত 
রজোগুণের কার্ধ্যই আমগা দেখিতে পাহ। তবে ভ্রেত' রজঃ্াধান 
যুগ খলেয়, মন্গুণের বিকাশ পুর্বাপেক্ষা অনেক অন্ন। রাম 
জাতির মধ্যেও তল্তি, তপস্ত» দঃ, প্রীতি প্রসৃতি সত্বগুণজাত সদ 
সমুহের বিকাশ স্থুনাধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। বিভীষণ, সরদা, 
তরণীদেন, রাবণ, উত্দ্রজিং ও মন্দোদরীর অনেক কার্ষ্ে অনেক সদয় 
অল্লাধিক প্রমাণে এই সকল সঞ্থুভ্ির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়) 
হন্ুমানার্দি ব:ংনর জাতির মধো ভক্তি, গ্রীতি প্রভৃতি সানি 
ভাব অধিকতর পরিমাণেই পরিদ্কুট হইয়াছিল। ভরীরামচন্ড্রাদিতে 
ত্রেতাবুগের বুগ প্রভাৰ বিপ্তার করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের 
অ.লৌকিক স্থার্থত্যাগ, পিতৃমাতৃভক্তি, দাম্পত্য মাধুর্য, সব্বমঙল 
ভাব, ভ্রাতৃনৌহার্দ্য, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য রক্ষার জন্য অকাতরে জীবনদান 
ইত্যাদি উচ্চ সামত্বক ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া বায়। কিন্তু এ 


এপি স্াস্পািরিস্পিরিসরা পাি প্পশিসিরী পস্পিশিস্পরী পরি সী ভিসি সি 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা। ৭৩ 





৬ সিল সিরাস্পিটিসর 


প্রবন্ধে সে সকল কথা বিস্তারিত রূপে বর্ণনীয় নহে বলিয়া তাহার 
উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক । 

মহাভারতোলিখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে পূর্ববাপেক্ষা সন্বপুণের 
প্রভাব মানব সমাজে আরও হান এবং রজোঃগুণের প্রবৃদ্ধি দেখা 
যায়। কা.জ্ই ছুর্যোধনাদির কার্ষ্যে কুটিলতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, আততাধিক 
বিশ্বামঘাতকতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় থে, 
সে সময় কলির প্রধান গুণ তমোভাব তখন রজোগুণের ভিতরে 
অনুপ্রবেষ্ট হইয়াছে । এজন্য সাআজ্ালিপ্না ও সেই আকাজ্ষা 
পরিপূরণের জন্য নানা প্রকার অমছুপায়ানুষ্ঠানে কৌরবেরা কিছুমাত্র 
কুষ্টিত নহেন। ্রকৃষ্চাশ্রিত পাগুবগণের ধন্মান্গরাগাদি সদ্গুণরাজি, 
ভৎকাঁলে শাঁখারণ যুগ 'প্রভাবকে কিছু অতিক্রম করিয়াছিল; 
তথাপে তাহারা ৪ কুরুক্ষেত্র বুদ্ধে পূর্ণমাত্রাতে ক্ষাত্রধন্ম রক্ষা করিয়া 
চণিতে পারেন নাই) কুর্ক্ষেত্র বুদ্ধের অবসানে, ভীম যখন 
ছুর্ষ্যোধনকে অধন্ম যুদ্ধে আহত করেন, তখন বলরাম অত্যন্ত তুদ্ধ 
হইয়াছিলেন | উহ! বেখিয়া কৃষ্ণ বণিয়াছিলেন, “কণিযুগ আর্ত 
হইয়াছে; এখন একপ অধন্ম যুদ্ধ চলিতে থাকিবে”। বর্তমান 
মহাযুদ্ধ যে কুকক্ষেত্র থুদ্ধের অধন্শ প্রভাবের পুর্ণাভিব্যক্তি, তাহা 
বেশ বুঝিতে পার বাইতেছে। দ্বাপর যুগের শেষে যে 
নজপ্তমোগুণের পরিণতিতে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে 
ঘটিত হইয়াছিল, তাহারই পূর্ণবিকাশে . এক্ষণে মানবনমাজে 
এই লোকক্ষয় সংঘটন হইতেছে । এক সম্মিলিত “মিত্রশক্তি” 
সমূহের প্র্াবর্গই প্রায় ৭৬ কোটা অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর 'লৌক- 


৭৪ শোিতাঞ্জলি। 


শস্পলাসিনা সি সি সর্প 


সংখ্যার প্রায় অর্ধেক । সমুদ্রতলে, ভূগর্ভে, বিমানে ও প্রান্তরে 
বহুস্থানে হুদুরব্যাপী হইয়া প্রায় সমস্ত পৃথিবীই এই রণক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে । উচ্ছার সঙ্গেই হউক বা অনিচ্ছার সঙ্গেই হউক, 
কোন না কোনরূপে এই মহাঁধুদ্ধে কোটি কোটি নর নারী সংলিপ্ত 
হইয়।৷ পড়িয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অভ্তপূর্বব 
বিয়া বোধগম্য হইলেও ইহাই যে কলির চুড়ান্ত বুদ্ধ, তাহা কেহই 
এখনও সাহস পূর্বক বলিতে পারেন না। ফলতঃ তমঃ ও রজোগুণের 
অতি প্রাঝল্য বশতঃ এই মহাযুদ্ধ ত্রমেই অধিকতর বিশালাকার 
ধারণ করিতেছে এবং আরও করিবে । ইহার উপসংহার কোথায় ও 
কিভাবে হইবে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বল! যাইতে পারে না। 
ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, সম্পূর্ণ সন্থগুণের প্রকাশে যেমন যুদ্ধ 
বিগ্রহ অসম্ভব, তেমনি যৌ'লআনা তমোগুণের ফলেও যুদ্ধাদি ঘটিতে 
পারে না। কারণ তমোগুণের কার্ধ্য আলঙ্, জড়তা, প্রমাদ, নিদ্রা, 
মোহ প্রভৃতি । তমোগুণ উত্তেজনা কার্যে অসমর্গ। এজন্য কপ্ির 
শেষে শৃদ্র ভাবের যখন পূর্ণ বিকাশ হইবে, তখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ 
হইবার সম্ভাবনা নাই । যুদ্ধ ব্যাপারের মধোও ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
শূদ্রের বর্ণগত ভাবের কথা আনিয়া পাড়াতে আধুনিক শিক্ষিত 
কোন কোন পাঠকের ওট্প্রান্তে হাস্তরেখা উদ্ভাসিত হইতে পারে। 
ব্রাহ্মণের চক্ষু লইয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে ইহার ভিতর হাসিবার 
কথা কিছুই নাই। বিশ্বের স্ষ্টিস্থিতি-প্রল্য ব্যাপারের মশ্যে 
চাঁরিটা পৃথক ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়! যাঁয়। সংক্ষেপে 
বুঝাইবার সুবিধা জন্য ইহারই নাঁম চারি বর্ণ বলিয়! শাস্ত্রে কথিত 





পিপাসা সস পাস 





সস পাস্টপাস্পিনসটি শসা এপস পিসিতে সপ সপ শশি শত সপ সিশাস্পিনা তানি পপ পন রস ৯ অস্৯-০ 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা ৷ ৭৫. 


হইয়া থাকে | সত্বগুণ প্রধান ভাবকে ব্রান্মণ্যভাব, সত্বরজঃপ্রধান 
তাঁবকে ক্ষাত্রভাব, রজঃস্তমঃ-প্রধান ভাবকে বৈশ্তভাব এবং তমঃ- 
প্রধান ভাবকে শুদ্রভাব বলিয়া! অতিহিত করা যাইতে পারে। এই 
চারি ভাবের বিকাশ যে কেবল হিন্দুজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা নহে; পৃথিবীর অন্ঠান্ত নরনারীদের মধ্যে _এমন 
কি, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্জ উদ্ভিদাদির মধ্যেও ইহার পুর্ণ বিকাশ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহা দেখাইয়াই প্রাচীন খধিগণ তাহাদের 
সম্কলিত শাক্তরগ্রন্থে বৃক্ষলতাগুন্াদিকেও এমন কি, অস্ফট চৈতন্য 
হীরা পান্না নীল! প্রভৃতি রত্বরাজিকেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াি চারি বর্ণে 
বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। গ্রহোপগ্রহ্গণ মধ্যে তাঁহারা ব্রাহ্মণ 
কত্রিয় বৈশ্ শূত্র ভেদে বর্ণ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল 
বিষয়ের প্রতি স্থির চিন্তে চিত্তা করিতে উপস্থিত হইলে দেখিতে 
পাওয় যায়, চাতুর্বণ্য ধন্ম বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপারের প্রত্যেক অথুর সহিত 
বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে) কাজেই সত্যযুগের মহাবুদ্ধকে ্রাঙ্গণ্য- 
ভাবের যুদ্ধ, ভ্রেতার মহাবুদ্ধকে ক্ষাত্রভাবের যুদ্ধ, দ্বাপরের মহাযুদ্ধকে 
বৈশ্ঠভাবের যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করাতে আমরা যে বড়ই একট! 
দোষাবহ কাধ্য করিলাম, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে) 
ইয়োরোপীয় বর্তমান মহাযুদ্ধকে শুদ্র ভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়৷ যে আমর! 
মনে করিতে পারি না, এ কথ! ইতিপুর্ব্বেই বলা হইয়াছে । কাজেই 
এ যুদ্ধকে কলিযুগের মহাযুদ্ধ বলিয়া! আমরা গ্রহণ করিতে 
পারিতেছি ন1। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যে বৈশ্তভাবাত্বক প্রবাহের 
প্রথম উদগম উপলব্ধি হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধে তাহা'রই পূর্ণ বিকাশ 


শ৬ শোশিতালি | 


বপন এসি এ পোল সি ত৯ পাস্টিল সি্রাসটিলা সি সরান শসা স্পি তি সিল সপোন লাস পাস পিপিপি লাম লী িসলা লি পেস অনি সপ সি পি কপ পিস্ি পসপলাসলী ৯ পি তা পিল পি পলা 


দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ কথা পূর্বেই বল হইয়াছে? এ থা 
কেন বলিতেছি, এখন তাহাই বলিব । 

্রাঙ্মণ্ভাবের কার্যের পরিচায়ক লক্ষণ সত্যে পূর্ণনিষ্ঠা, 
অকপটতাচরণ, উদ্দারতা, সহ্ৃদয়তা বর্তমান বুদ্ধে এককালীন 
অদর্শনীয় বস্ত বলিলে৪ চলিতে পারে। বীরত্ব, শূরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ।, 
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বে সকল গুণে ক্ষাত্রযুদ্ধ প্রশংসিত হইস' 
থাকে, বর্তমান বুদ্ধক্ষেত্রের কোন অঙ্গনেই তাহার প্রভাব প্রকাশ 
পাইতেছে না। পক্ষান্তরে পয়সাকড়ি গণনার ভিতর দিয়া এহ 
বুদ্ধের প্রবাহ যে পুর্ণ বেগে চলিতেছে, তাহা চক্ষুম্মান্‌ বাক্তি মাত্রেই 
পরিষ্ার দেখিতে পাইতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, পশুপক্ষীর 
মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ত্রির, বৈশ্তাদি ভাবের বিকাশ আছে। ইন্দুর জাতিৎ 
মধ্যে বৈএভাবের বিকাশ অধিক। সঞ্চয়ণাল গ্ুচতুর মুধিকল 
যেমন মাটির ভিতরে গর্ভ কারয়া আপনাদের বাসছুর্গ প্রস্তুত করিয়া 
থাকে এবং মুহুর্মুহথ তাহা হইতে বহির্গত এবং আপদাশক্কা উপস্থিত 
হইলেই তাহার মধ্যে পুনঃ প্রবিঃ হইয়া থাকে, বর্তমান বুদ্ধক্ষেতে 
জন্মান্‌ জাতি টেঞ্ যুদ্ধ প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া সেই মুখিক- 
নীতিরই কতকট। অনুসরণ কঠিতেছেন । ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি 
জন্দণ প্রণর্ভিত সেই টে,ঞ্চযুদ্ধ প্রথা সাদরে পরিগ্রহ করিয়াছেন । 
এদিক দিয়! দেখিতে উপস্থিত হইলেও বর্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধকে 
বৈশ্যভাবাত্মক যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া লইতে বাধা নাই। বর্তমান 
যুদ্ধাঙ্গনৈ অবতীর্ণ একপন্ষ অপর পক্ষকে নান! যুক্তি তর্ক সাহাযো 
তই অপভ্য অপদার্থ লোভী ছুরাচারী বলিক্ষা প্রতিপন্ন করিতে 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথা। ক 


মা সরি স্পাই 


চেষ্টা করুন না কেন, ব্যবসা বাণিজ্য ঘটত স্বার্থ চিন্তাই যে সকলেরই 
পশ্চাতে অস্তুনিহিত প্রবর্তক শক্তিরূপে অধিঠিতা থাকিয়া এ ক্ষেত্রে 
কার্য করিতেছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । এ 
অবস্থায় এ যুদ্ধকে বৈশ্ঠতভাবাত্মক যুদ্ধ ভিন্ন আর কি আখ্যাতে আমরা 
অভিহিত করিতে পারি ? 

বৈশ্ত ভাবাত্বক যুদ্ধ বলিয়া বর্ধমান ইয়োরোগীয় ম্াযুদ্ধকে গণ্য 
করা হউক বা নাই হউক, দেশ বিশেষের বাণিজ্য বাবসায়ের কোন 
মংশের সষ্কোচন আর কোন অংশের অপাধারণ প্রারণ যে ইহার 
একটা আশু ফল হইয়া দীড়াইয়াছে, এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে 
এখন শ্বীকাঁর করিতেই হইতেছে । এই যুদ্ধের পরিণাম ফলে কোন 
কোন দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্পদ যে এককালে ধ্বংস 
ছুইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কাও অনেকের মনে উদয় হইতেছে । 
ববসার বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধাহারা সংসারযাত্র! নির্বাহ 
করিতে বহুকাল হইতে অত্যন্ত, তাহারা এ যুদ্ধের ভাবী ফলের 
চিন্তর মধ্যেও যে বাণিজ্য ব্যবসায়েরই ক্ষতি বৃদ্ধির একট! বিকট 
বেভীষিকা দেখিতে পাইবেন, ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। বাস্তবিক, 
এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কেবল দোকানদারের দীড়িপালার হেরফেক্ 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়] রহিবে অথব! বিশ্বব্যাপী--সমগ্রী সভ্য মানৰ: 
সমাজের মানসিক চিন্তা শীবাহের একটা বিপুল প্রবর্তন সংঘটন 
করিবে, তাহা এখন একটু ভাবিবার বিষয় হইয়া টীড়াইয়াছে। 
ব্রাহ্মণের দর্শনভূমি হইতে খাহারা এ যুদ্ধের ভাবী ফলটাকে অঙ্ক 
কপিয়৷ বাহির করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাদিগকে ইয়োরোপীয় 


৭৮ শোণিতাঞজলি ৷ 


ভবিষ্য্ক্তাদের প্রদর্শিত পন্থা! পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পথ অবলম্বন 
করিয়া চলিতে হইবে । ব্রাহ্মণের বিচারে, ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের পথ- 
প্রদর্শক কেবল তিনিই হইতে পারেন, যার অতীত অনুভূতি আর 
বর্তমান অবস্থা বিষয়ক অভিজ্ঞতা, অভ্রান্ত জ্ঞানভিত্তিতে সুপ্রতিঠিত। 
এক এবং ছুইয়ের গণিত যোগফল যেরূপ "তিন" অঙ্ক সুনিশ্চিত, 
তেমনি অতীত এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে একন্রীভৃত করিয়! 
তাহারই যোগফল শ্থরূপ নিভূর্ল ভবিষাৎ সিদ্ধান্তকে যে অতি সহঙ্জে 
অঙ্ক কপিয়। টানিয়া বাহির করিতে পার! যায়, একথ! কেৰল প্রাচীন 
খষিরাই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।) তাহাদের 
প্রবর্তিত এই বিশুদ্ধ গণনা-ধার! ধরিয়া আমরা গণনা করিয়! দেখিতে 
উপস্থিত হইপে, এ মহাযুদ্ধের ভাবাফল কতকটা আমরাও স্থির করিয়া 
লইতে পারি। অতীতের অক্ষন্ন ইতিবৃন্ত আমাদের শাস্তগ্রন্থে নিবদ্ধ 
রহিয়াছে আর বর্তমানের অবস্থা ঘটিত জ্ঞান আমাদের চক্ষুর উপরেই 
কতকট! ভাপিতেছে, এখন এ ছুইয়ের যোগ সাধন করিয়া! অস্কফল 
বাহির করিবার প্রাচীন পদ্ধত অনুসরণ করিতে পারলেই আমর! 
এ বুদ্ধের ভাবী ফল চক্ষুর সম্মুথে উদ্ভাসিত হইতে দেখিতে পাইব। 
প্রাচীন শাস্তগ্রন্থ পুঝণাদি অন্থণীলন করিয়া আমন! ইহাই 
দেখিতে পাইতেছি যে, এক একটা যুগে এক একটা মহাযুদ্ধ হইয়। 
৩ৎকালীয় অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়াছে অথবা অবস্থার রূপান্তর 
ঘটাতেই এরূপ মহাবুদ্ধ সকলের অবতারণা সে সময়ে হইয়াছিল। 
যাহাই হউক, সান্বিক ব্রাঙ্ষণ্য ভাব হইতে খষি-সস্তান্গণ যখন নামিয়! 
পড়িলেন, যখন ব্রাঞ্গণগণ মধ্যে অধিক মাত্রাঁতে ক্ষত্রিয় ভাবের সঞ্চার 


যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ কথ!। ৭৯ 





পালিত সি জিতে 


হইল অর্থাত প্রাচীন মানব সমাজে রজোগুণ যখন অত্যধিক প্রসারিত 
হইয়া পড়িল, তখনই তাহার পরিবর্তন সাধন জন্য প্রকৃতি দেবী একটা 
বৃহত্ যুদ্ধ সংঘটন করিয়া দিলেন । এই ভাবে মানব সমাজ এক 
একটি স্তরের নিয়ে যখনই নামিয়। পড়তে লাগিলেন, তখনই প্রকৃতি- 
দেবীর ইঙ্গিতে এক একটা মহাযুদ্ধের সংঘটন হইয়া! মানব র্গভূমির 
পট পরিবর্তন হইয়! যাইতে লাগিল । সত্বগুণ প্রধান ত্রাঙ্গণয শক্তির 
প্রথম অভ্যুদয়ে সংসারে প্রজাবৃদ্ধি কার্য্যের বিদ্র ঘটিতে লাগিল, স্থষটি 
প্রবাহের বাঁধা উপস্থিত হইল, কাজেই তাহার সংশোধন হওয়া 
আবশ্তক হইয়া পড়িল। এই পরিবর্তন সময়ে একবার মহাযুদ্ধ 
সংঘটন হইয়া! রজৌগুণ প্রধান ক্ষাত্র শক্তির অভ্যুদয় হইল ৷ দ্বাপরের 
শেষে ক্ষাত্র্শান্তকে খর্ধ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্ত ও 
বৈষ্শক্তিতে একটা ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া গ্ান্রশক্তি নির্বাণপ্রায় 
হইয়া পড়িল আর সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্য শক্তিও নিস্তে দশ! প্রাপ্ত হইল! 
উহার ফলে কিছুদিনের জন্য শুদ্র শক্তির অভ্যুদয় হইল। কিন্তু তাহা 
দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারল নাঁ। বৈষ্ঠশক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়! উঠিয়া 
শদ্র শক্তিকে নিস্তেজ করিয়া নিজ আধিপত্য বিশ্বব্যাপী করিয়া 
তুলিল। এখন জগত্ব্যাপী এই বৈশ্ভাবের বিপুল প্রবাহের তলে 
পড়িয়া যুগধর্দে স্বভাবতঃ ক্ষীণভাবাপন্ন ব্রাঙ্মণ্য শক্তি ও ক্ষাত্র শক্তি 
আপন অস্তিত্ব একরূপ হারাইতে বদিয়াছে । এ সময়ে প্রাকৃতিক 
ন্যিমে উহাদের আর একবার ভাদিয়। উঠি বার চেষ্টা হওয়া নিতান্তই 
স্বাভাবিক । আ্োতোগতি না! কিরিলে দে চেষ্টা করিবার সাধ্য উহাদের 
কাহারই নাই। এখন সেই জন্ত প্রকৃতি দেবীই বুঝি বা বিশ্বের 


০০০০০ 





৮০ শোণিতাপ্তলি। 


পলিশ পরা সিতপস পিসি পাজি পা শি টিস্সিসসিীপিশ 


কর্্ভুমিতে মহাযুদ্ধের এক মহা আবর্তন তরঙ্গ তুলিয়া আোতোগতি 
ফিরাইতে বসিয়াছেন । আমরা দেখিতে পাই, এ বিশ্বরাজো জড়মুখী 
শক্তিই হউক, আর চঠৈতন্থ বিকাশিনী শক্তিই হউক, যে কোন 
একটা প্রবল শক্তি বিপুল আয়তন ধারণ করিয়া তাহার শ্বাভাবিক 
কার্ধ্য সীমা অতিক্রম করিয়া জগতে একটা বিপুল বিপর্যয় ঘটাইতে 
যখনই উপস্থিত হয়, তখনই প্রক্কৃতি দেবী আর একটা ততোধিক প্রবল 
শক্তিকে অন্ত স্থান হইতে আনয়ন করিয়া সম্মুখে নামাইয়া৷ উহাকে 
স্থসংধত করিয়া দিয়া থাকেন । এইরূপ ব্যাপারকেই পুরাণে অবতার- 
প্রকাশ বলিয়া কথিত হয়। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানবিৎগণ আধ্যাত্মিক 
রাজের এই সকল কার্য্যের গুড় রহস্ত যধ্যে এখন প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই । তাহাদের দৃষ্টিতে একটা স্থান অত্যধিক উষ্ণ হইয়] 
উঠিলে স্বভাবতঃই সেখানে অন্ত স্থান হইতে শীতল বায়ুর সমাবেশ হয় 
ও তন্নিবন্ধন ঝটিকার উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্ম জগতে এই ধারা 
কেন? আমর! প্রকৃতি দেবীকে একট! জড় নিয়মের অধিক আরও 
কিছু মনে করিতে অভ্যন্ত, তাহাতেই বিশ্বদংসারে একটা জাতির 
বা একটা জীবের অতাধিক বৃদ্ধি হইলে তৎক্ষণাৎ সে ক্ষেত্রে আর 
এক শক্তির অভ্যুদর় দ্বারা তাহাকে খর্ব করিবার ব্যবস্থা হহতেছে 
দেখিতে পাই) এই ভাবে প্রকৃতিদেবীর বিশ্বশাসন-সংরক্ষণ কার্ধ্য 
অবিরত সম্পার্দিত হইতেছে বলিয়াই, আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, 
্রাঙ্গণ্য বুদ্ধিকে সংযত করিবার জন্থ ক্ষাত্র শক্তর অভ্যুদয় হইয়াছে, 
আবার সেই ক্ষা্রশক্তি কালক্রমে অত্যন্ত বাঁড়িয়া উঠিলে তাহাকে খর্ব 
করিবার জন্য শ্ীকৃষ্ণকে সম্দুখে দাঁড় করাইরা বৈশ্তশক্তির বিকাশ 





যুদ্ধের আভা স্তরীণ কথা । ৮১ 


শা পাপা পপ স্পা পাস 





শশী পাপা? 





পা 


সেই প্রকৃতি দেবীই করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে কোথায় বা 
তাহাকে আদ্যাশক্তি, কোথায় বা তাহাকে পরাশক্তি, কোথায় বা 
তাহাকে বিষুমায়া, কোথায় বা তাহাকে আর কিছু নামে পরিচিত 
করা হইজ্লাছে। ফলতঃ সেই মানববুদ্ধির অবোধ্যা, মানব দৃষ্টির অগম্যা 
পরমাপ্রক্কৃতিই আমাদের এই বিশ্বসংসারের বিশাল রঙ্গভূমির পটান্তরালে 
সংস্থিতা থাকিয়া সকলের সর্ববিধ নৃতা ক্রিয়ার স্থুর তাল লয় সর্বদা 
যোগাইতেছেন | বিশ্বপ্রসারিত বৈশ্ত শক্তির বিপুল প্রভাব খর্ব 
করিবার জন্য এই মহাযুদ্ধের অবতারণা কি না, একথার একমাত্র 
সঠিক উত্তর কেবল তাহার কার্যাফলেই দিতে সক্ষম। তৰে 
চতুর্দিকের বাহ্িক ব্যাপার সকল দেখিয়া আমরা এখন যহদুর 
অন্থমান করিতে পাঁরিতেছি, তাহাতে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে বাধা নাই যে, পুর্ব্ব পুর্ব মহাযুদ্ধের গ্ভায় এ মহাযুদ্ধও সভ্য 
জগতের ভাব প্রবাহের একটা মহা পরিবর্তন সাধন করিবে । কি 
তাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, এখন তাহাই আমাদের 
বিবেচ্য । 

অঙ্ক কসিবার স্থল ধার! ধরিয়। সিদ্ধান্ত করিতে উপস্থিত হইলে 
এ কথার উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, এ মহাযুদ্ধের ফল,__জগতে 
বৈশ্যবুদ্ধি দমন এরং শৃদ্র শক্তির অভ্যুদয় । কেননা কলিযুগে 
শূদ্রশক্তির অভায শ্বাভাবিক এবং এই নিয়মানুসারেই কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ফলে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্তশক্তি উভয়ই নিস্তেজ হইয়! পড়াতে 
শূদ্র নন্দ রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ হইবে কি 
না সন্দেহ স্থল; পুরাণের ভবিষ্যৎ্বাণী একথা ঘোষণা! করিতেছে সত্য 


তি 


৮২ শোণিতাঞ্জল। 
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বে._কলিযুগে শুদ্রশক্তির প্রাধান্ত হইবে ৬ কিন্তু কলিযুগের সেই 
দিন এখনও বহুসহত্র বৎমর দূরে অবস্থিত । বৎ্সরব্যাপা শীত, শ্রী্ম, 
বসন্তাদি ছয়খতু যেমন অতি স্ুক্্ভাবে প্রতি দিবারাত্রের মধেঃও 
একবার করিয়া আবর্তন করে, তেমনি এক একটা যুগের মধ্যেও 
আবার সত্য, দ্বাপরাদি চাব্রিযুগের স্ুশ্ম প্রভাব পুনঃ পুনঃ আবন্তিত 
হইয়া থাকে | মানুষের জীবনে, বৃদ্ধাবস্থাতে ও বালোর বা! যৌবনের 
চাঞ্চলা অতি হুক্ভাবে কখনও কখনও আবার পরিস্ফ,ট হয়া উঠে 
দেখিতে পাওয়1 যায়। কলিযুগের মধ্যেও অতি অল্পকালের জন্য 
সময়ে সময়ে অন্তযুগের আভাস পরিদ্ক'ট হইয়া যে উঠিবে, ইহা 
স্বাভাবিক । সেইরূপ একট! পরৰিবর্তনের সমস» সম্প্রতি সমুপস্থিত 
কিনা, ইহা! চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়| যেমন আমগাছে 
মুকুল উপগম দেখিলে বসস্ত খতুর সমাগম মনে হয়, তেমনি 
মানব সমাজে ইদানীং কাউণ্ট টলষ্টয়, অগন্ত কোমৎ প্রভৃতি খধিকল 
মহাপুকুষদের আঁবি9াব দেখিয়া আমরা সহজেই মনে করিতে পারি, 
কালস্রোতের গতি একটু পবিত্র দিকে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে ) 
ঘোর শ্রীষ্ম খতুর মধ্যেও যেমন সময়ে সময়ে রাত্রে একদিন ঝড় 
বৃষ্টি করি৷ পরদিন প্রভাত সময়ে কিছুকালের অন্য বসন্তের মধুর 
বাতান উপভোগের একটু সৌভাগ্য প্রক্কতিদেবী আমাদিগকে প্রদান 


* অধুনা ইয়োরোপে [58008471788 01555 বা! শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অভয় 
দেখিয়া পুরাণ বর্ণিত শৃড্র শক্তির প্রাধান্ত লাভের দিন নিকটবর্তী ষনে হইতে পারে । 
শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে শুদ্র বর্ধের স্থানীয় ঘনে করিতে পারা ধাঁর়। কিন্তু ইয়োরো- 
পের শ্রষ্জীবীর! কিয়ৎ পরিমাণে এখনও বৈশ্যনাবাক্রাঙ্থ হইয়া রহিয়াছেন। 
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করিয়া থাকেন, লেইরূপ এই প্রধর' কপিষুগের মধোও দুইচারি 
সহত্র বৎসরের জন্ত একটু সত্বগুণ-প্রধান যুগান্তরের শাস্তিস্থথ 
উপভোগের সৌভাগ্য মানব জাতিকে তিনি না দ্রিতে পারিবেন 
কেন? প্রবল জর পীড়াতে আক্রান্ত রোগীকে ও মধ্যে মধ্যে একটু 
বিরাম সুখ উপভে!গ করিতে দিয়। তাহার কষ্টভোগের কালকে 
বিস্তৃত করিয়া দেওয়াই যাহার কার্য, সেই প্রকৃতিদেবী কলির 


'আয়ুঙ্কাল অসমক্ষে যাহাতে শেষ না হইয়! যায়, এজন মধ্যে মধ্যে 


মানবদমাঞ্জে অগ্ত যুগের অবস্থ! আনিয়৷ দিয়া ইহার ভোগকালের 
পথিমাণ স্থির রাখিতে প্রযত্ব। না হইবেন কেন? এই দৃষ্টতে 
বিচার করিতে উপস্থিত হইলে আমর! বুঝিতে পারি, এই বুদ্ধের 
চরমফল মানবপমাজ ধর্বংসকর নহে--পরন্ত কুপ্র মানবসমাজকে 
রক্ষা করিবার জঙ্তই ইহার অবতারণা । এই যুদ্ধে বহু নৃরক্রপাত 
হইতেছে দেখিয়৷ যদিও আমরা মন্ত্মাহত হইতেছি, কিন্তু প্রকৃতিদেবীর 
কোন্‌ কার্য্য মধ্যে কোন্‌ সময়ে কি মহত অভিপ্রায় লুক্কার়িত থাকে, 
তাহ। বুঝিতে আমর! যখন অক্ষম, তখন ইহ! আশ ক্লেণদায়ক 
হইলেও ইহার ভাবী ফল মানবদমাজের কল্যাণকর হইতে পারে, ই 
মনে করিয়। আমরা চিত্তকে প্রবোধ দিতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাও মনে করিতে পারি-অমানিশীতে একটা প্রবল ঝটিকার 
০বৰদানে যেমন সুনিশ্দল আকাশে আবার তারকারাজি প্রকাণ পায়, 
বাসগ্রা্ দগ্ধ হইগে যেমন নান! আধিব্যাধির বীজদমৃহ সমূলে বিনষ্ট 
হইয়া গ্রাম আবার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হয়, বন্তাতে দেশ প্রাবিত হুইবার 
পরে যেমন নষ্ট শস্তক্ষেত্র নূতন পলি মাটি সমাগমে দ্বিগুণ উর্বর 
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হইয়া উঠে, তেমনি এই মহাঁযুদ্ধে নানাদেশ ও ও নান! জাতিকে বি 
বরিলেও ইহার অবসানে মানবসমাজ এক নবজীবন লাভ করিয় 
নুতন কার্ধযক্ষেত্রে আবার নব উদ্যমে অবতরণ করিবে আর সেই সমধে 
সেই নব কার্ধযক্ষেত্রের উপরে নব শাসনদণ্ডের শীর্ষদেশে মানবে। 
আধাঘ্মিক উন্নতির বিজয়পতাঁকা উ্ভডীক্মমান করিয়! দিয়া মাঁনৰ আও 
একবার স্বপদে আরূঢ় হইতে সচেষ্ট হইবে । 


জম্নাপ্ত। 
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